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ভূমিকা 


সমস্ত প্রশংসা আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর জন্যে যিনি জীবন- 
মরণের একমাত্র মালিক । সৎ কর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করার জন্যে এবং সীমা 
লংঘণকারীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্যে তিনি সমস্ত মাখলুকের উপর মৃত্যু ও 
পুনরুথান অবধারিত করেছেন। সৎ কর্মশীলদেরকে আল্লাহ তীর দরবারে 
সম্মানিত মেহমান হিসেবে উপস্থিত করবেন এবং গুনাহগারদেরকে জাহান্নামের 
দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিবেন। মহাপবিত্র এ সত্বা যিনি জান্নাতুল 
ফেরদাউসকে মু'মিনদের জন্য. আপ্যায়ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন এবং ' 
সীমালংঘণকারীদের জন্যে জাহান্নামকে আবাসস্থল হিসেবে তৈরী করেছেন। 
দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লান্রাহ আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম), তীর বংশধর ও তীর সৎকর্মশীল সাথীদের উপর । 

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি জীবকে অযথা সৃষ্টি করেননি এবং তাদেরকে 
দায়িতৃহীনভাবে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি তাদের উপর এক মহান দায়িত্ব 
চাপিয়ে দিয়েছেন। যে দায়িত্ব পেশ করা হয়েছিল আকাশ-যমিনের কাছে, কিন্তু 
আকাশ-যমিন ভীত-সন্তস্ত হয়ে তা খহণ করতে অস্বীকার করেছে। অথচ মানুষ 
অত্যন্ত দুর্বল হওয়া সত্বেও সে দায়িতৃভার গ্রহণ করেছে। অধিকাংশ মানুষই এ 
মহান দায়িত্‌ পালন না করে গাফেল হয়ে জীবন যাপন করছে। তাদের সৃষ্টিকর্তার 
পরিচয় সম্পর্কে এবং তাদেরকে এই পৃথিবীতে প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা- 
ভাবনা করছেনা । ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াতে তাদের অবস্থান এবং দীর্ঘস্থায়ী আখেরাতের 
দিকে দ্রুত প্ৰস্থান সম্পর্কে তাদের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই । 
- মানুষ এ পৃথিবীতে স্বল্প সময় অবস্থান করলেও তার যাত্রা সীমাহীন। 
ক্ষণস্থায়ী এ পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই পার্থিব জীবনের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত 
রয়েছে। কিন্তু চিরস্থায়ী জীবন তথা পরকালীন জীবন ও তার বিষয়াদি সম্পর্কে 
অধিকাংশ মানুষই অজ্ঞ । তাই বলে পরজগতের ব্যাপারে এবং আত্মার যাত্রা 
সম্পর্কে তার জানার আগ্রহ শেষ হয়ে যায়নি। আখেরাত সম্পর্কে জ্ঞানের 
সঙ্পৃতার কারণেই মানুষ আল্লাহর পথ হতে অনেক দূরে। দুনিয়ার কোন সম্পদ 
দেখতে পেলে সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হয় এবং পরকালের নেয়ামত ও আল্লাহর 
সন্তুষ্টির উপর উহাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে । আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 
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অর্থঃ “তারা কেবলমাত্র পার্থিব জীবনের প্রকাশ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবগত 
আছে এবং তারা পরকালের বিষয় সম্পর্কে কোন খবরই রাখেনা” ৷ (সূরা রূমঃ ৭) 
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অর্থঃ “তোমরা তাদের মত হয়োনা যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে গেছে। 
ফলে তিনি তাদেরকে আত্মবিস্মৃত 'করে দিয়েছেন। মূলতঃ তারাই অবাধ্য” । (সূরা হাশরঃ 


১৯) 

যখন অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এরকমই ছিল তখন এমন বিষয়সমূহের 
অনুসন্ধান করতে থাকলাম যা অন্তরে ভয়ের সঞ্চার ও চোখের অশ্রু প্রবাহিত করবে 
এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। 

এ লক্ষ্যে আমি আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া 
‘সাল্লাম) সুন্নাত এবং অতীত জাতির অবস্থা ও তাদের উপদেশ সমূহের উপর 
গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়ে কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করলাম। এ 
বিষয়গুলো সামনে রেখে এমন একটি কিতাব রচনা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করলাম যা আমার নিজের জন্য জীবন চলার পাথেয় হয়ে থাকবে এবং পরকালে 
আমার জন্য আমলে 'সালেহ বা সৎকর্ম হিসাবে পরিগণিত হবে। কুরআন ও 
সুন্নাহর পাশাপাশি এ লক্ষ্যে আমি নির্ভরযোগ্য আলেমদের কিতাব থেকেও কিছু 
উক্তি সংগ্রহ করলাম । আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এর মাধ্যমে পাঠকদের 
উপকার সাধন করেন। | | 

এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুত্তিকা যাতে রূহ কবজ করার জন্যে ফেরেশতার 
আগমণ থেকে শুরু করে জান্নাতীদের জান্নাতে প্রবেশ এবং জাহার্নামীদের 
জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত অধিকাংশ অবস্থার বিবরণ পেশ করা হয়েছে। 
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন পুস্তিকাটিকে তার সন্তুষ্টি জন্য কবুল 
করেন এবং তা রচনা ও প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের 
সবাইকে জান্নাতবাসী করেন। 
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বারা’ বিন আ’যিব (রাঃ)এর হাদীছে মানুষের মৃত্যুকালীন অবস্থার পূর্ণ 
বিবরণ এসেছে। এতে মু'মিন, কাফির এবং পাপী সকল মানুষের অবস্থাই 
' বৰ্ণিত হয়েছে। পাঠক ভাই-বোনদের কাছে হাদীছের ভাষ্যটি তুলে ধরছি। 

বারা’ বিন আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল 
(সান্মাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর সাথে জনৈক আনসারী সাহাবীর 
জানাযায় শরীক হওয়ার জন্যে বের হলাম । তখনও কবরের খনন কাজ 
শেষ হয়নি ৷ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিবলামুখী হয়ে বসে 
পড়লেন। আমরাও তীর চারপাশে বসে গেলাম । তার হাতে ছিল একটি 
কাঠি । তা দিয়ে তিনি মাটিতে খুঁচাতে ছিলেন এবং একবার আকাশের 
দিকে তাকাচ্ছিলেন আর একৰার যমিনের দিকে মাথা অবনত করছিলেন। 
তিনবার তিনি দৃষ্টি উঁচু করলেন এবং নীচু করলেন। অতঃপর বললেনঃ 
“তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও” । কথাটি তিনি 
দু’বার অথবা তিনবার বললেন । অতঃপর তিনি এই দু'আ করলেনঃ 
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অর্থঃ “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় 
চাই৷” 
-_. তারপর তিনি বললেনঃ মু'মিন বান্দার নিকট যখন দুনিয়ার শেষ দিন 
এবং আখেরাতের প্রথম দিন উপস্থিত হয় তখন আকাশ থেকে উজ্জ্বল 
চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা উপস্থিত হন। তাদের সাথে থাকে 
জান্নাতের পোষাক এবং জান্নাতের সুঘ্রাণ । মু'মিন ব্যক্তির চোখের দৃষ্টি 
যতদূর যায় তারা ততদূরে বসে থাকেন। এমন সময় মালাকুল মাউত 
উপস্থিত হন এবং তার মাথার পাশে বসে বলতে থাকেনঃ হে পবিত্র আত্মা! 
তুমি আপন প্রভুর ক্ষমা ও সস্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আস ৷ একথা শুনার পর 
মু'মিন ব্যক্তির রহ্‌ অতি সহজেই বের হয়ে আসে । যেমনভাবে কলসীর 
মুখ দিয়ে পানি বের হয়ে থাকে রূহ বের হওয়ার সাথে সাথে ফেরশতাগণ 
তাকে জান্নাতী পোষাক পরিয়ে দেন এবং জান্নাতী সুঘাণে তাকে সুরভিত 
করেন। তার দেহ থেকে এমন সুস্রাণ বের হতে থাকে যার চেয়ে উত্তম 
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সুঘাণ আর হতে পারেনা। তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে উঠে 
যান। যেখান দিয়েই তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেই ফেরেশতাগণ 
জিজ্ঞেস করেনঃ এটা কার পবিত্র আত্মা? উত্তরে অতি উত্তম নাম উচ্চারণ 
করে বলা হয় অমুকের পুত্র অমুকের । আকাশে পৌঁছে গিয়ে দরজা খুলতে 
বলা হলে তা খুলে দেয়া হয়। তীর সাথে প্রথম আকাশের ফেরেশতাগণ 
দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত গমণ করেন। এভাবেই এক এক করে সপ্তম আকাশ 
পর্যন্ত পৌঁছে যান। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমার বান্দার নামটি 
ইন্লিয়ীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দাও। অতঃপর তাকে নিয়ে যমিনে 
. ফিরে যাও । কেননা আমি তাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি। মাটির মধ্যেই 
তাকে ফিরিয়ে দিব এবং সেখান থেকেই তাকে পুনরায় জীবিত করব । 

তখন কবরে তার আত্মা ফেরত দেয়া হয়। ওখানে দু'জন ফেরেশতা 
আগমণ করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার প্রতিপালক কে? তিনি 
উত্তরে বলেনঃ আমার প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ । আবার জিজ্ঞেস করেনঃ 
দুনিয়াতে তোমার দ্বীন কি ছিল? তিনি উত্তর দেনঃ আমার দ্বীন হচ্ছে 
ইসলাম । পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেনঃ তোমাদের কাছে যে লোকটিকে 
পাঠানো হয়েছিল তিনি কে? জবাবে তিনি বলেনঃ তিনি হলেন আমাদের নবী 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) । তখন আকাশ থেকে মহান 
আল্লাহ ঘোষণা করতে থাকেনঃ আমার বান্দা সত্য বলেছে। তার জন্যে 
জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোষাক পরিয়ে দাও । 
আর তার জন্যে জান্নাতের একটি দরজা খুলে দাও, যেন সে জান্নাতের 
বাতাস ও সুস্রাণ পেতে পারে। তার কবরটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া 
হয়। একজন সুন্দর আকৃতি ও উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট লোক উত্তম পোষাক 
পরিহিত হয়ে এবং সুঘ্রাণে সুরভিত অবস্থায় তার কাছে আগমণ করেন এবং 
বলেনঃ তুমি খুশী হয়ে যাও। তোমার সাথে যে ওয়াদা করা হয়েছিল তা 
আজ পূর্ণ করা হবে। মু'মিন ব্যক্তি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ আপনি কে? 
তিনি বলেন, আমি তোমার সৎ আমল । তখন মু'মিন ব্যক্তি বলেনঃ হে আল্লাহ! 
আপনি এখনই কিয়ামত সংঘটিত করুন। আমি আমার পরিবারের সাথে মিলিত 
হবো। তখন তাকে বলা হয় তুমি এখানে আরামে ও স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতে 
থাক। তোমার কোন চিন্তা ও ভয় নেই। 


WWW. QuranerAlo.com 


মৃত্যুর সময় কাফেরদের করুণ অবস্থাঃ 
অপর পক্ষে কাফের ব্যক্তির যখন দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণের সময় 

হয় তখন কালো বর্ণের একদল ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন। তাদের 
সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় । চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তথায় তারা বসে 
থাকেন। তারপর মৃত্যুর ফেরেশতা এসে তাকে বলেনঃ ওহে অপবিত্র 
আত্মা! বেরিয়ে আয় আল্লাহর ক্রোধ ও অসস্তুষ্টির দিকে। কাফের বা 
পাপীর আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতা 
তাকে এমনভাকে টেনে বের করেন যেমনভাবে লোহার পেরেককে ভিজা 
পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্‌ বের হওয়ার সময় 
শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার উপর আকাশ ও যমিনের 
মধ্যকার সকল ফেরেশতা লা’'নত করতে থাকেন। আকাশের দরজাগুলো 
বন্ধ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক দরজার ফেরেশতাগণ আল্লাহর কাছে দু'আ 
করেন যাতে এঁ ব্যক্তির রূহ তাদের দরজা দিয়ে না উঠানো হয়। তার 
রূহকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখা হয়। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের 
দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাকে আকাশের দিকে 
উঠাতে থাকেন। যেখান দিয়েই গমণ করেন সেখানের ফেরেশতাগণ 
জিজ্ঞেস করেনঃ এই অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশতাগণ অতি মন্দ 
ত 
না। অতঃপর রাসূল (সারান্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুরআনের এই 
আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 

ETNIES HSV; NN PATE £5 

অর্থঃ Cee an 
জান্নাতে প্রবেশ করতে পরবেনা যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ 
করে” । (সূরা আ'রাফঃ ৪০) 

তারপর বলা হয় সাত যমিনের নীচে সিজ্জীনে তার নাম লিখে দাও 
এবং তার রূহ যমিনের যেখানে দাফন করা হয়েছে সেখানে ফেরত দাও । 
কেননা আমি যমিন থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছি, যমিনেই ফিরিয়ে দিব 
এবং কিয়ামতের দিন যমিন থেকেই আবার বের করবো। তারপর তার 
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র্লহকে যমিনের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর কাফেরের দেহ যেখানে 
দাফন করা হয়েছে রূহটি সেখানে গিয়ে পতিত হয়। এরপর নবী 
AE SUAS 


2#z 


5 EEE CEGG dhl BS 


| [{ EE 

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল সে যেন আকাশ থেকে 

ছিটকে পড়ল। অতঃপর মৃতভোজী পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল 

অংবা বাতা তাকে; উড়িয়ে’ নিয়ে: কোন দুৰত! স্থানে মিক্েগ: করলা | 
(সূরা হজ্জঃ ৩১) 


কবরে কাফের ও মুনাফেকের করুণ অবস্থাঃ 

অতঃপর তার রূহকে দেহে ফেরত দেয়া হয়। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তাকে দাফন করে যখন লোকেরা চলে যায় 
তখন দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং কঠিনভাবে ধমকাতে থাকেন। 
তঃপর তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করেনঃ তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়ঃ 
আফসোস! আমি জানিনা । আবার জিজ্ঞেস করেনঃ তোর দ্বীন কি? জবাবে 
সে বলেঃ হায়! আমি তো এটা অবগত নই । তারপর জিজ্ঞেস করেনঃ 
তোদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তীর সম্পর্কে তোর ধারণা 
কি? সে উত্তরে বলেঃ হায় আফসোস! আমি তা জানিনা । তার সম্পর্কে 
মানুষ যা বলত আমিও তাই বলতাম ৷ তখন আকাশ থেকে একজন ঘোষক 
ঘোষণা করেনঃ এই লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের পোষাক 
পরিয়ে দাও, তার জন্য জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্যে 
জাহান্নামের দরজা খুলে দাও যাতে তার কাছে জাহান্নামের গরম বাতাসও 
তাপ পৌছতে পারে। তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে 
এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে ঢুকে যায় । 

অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোষাক পরিহিত ও 
দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকেঃ তুই দুঃখের 
ংবাদ গ্রহণ কর। ধংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার 
" তোর সাথে করা হয়েছিল । তখন কাফের বা মুনাফিক ব্যক্তি বলেঃ তোমার 
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পরিচয় কি? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন দুঃখের সং: 
নিয়ে এসেছো । উত্তরে লোকটি বলেঃ আমি তোর সেই খারাপ আমল যা তুই 
দুনিয়াতে করেছিলে। আল্লাহর শপথ করে বলছিঃ তুই ছিলে আল্লাহর 
আনুগত্যের কাজে গাফেল এবং আল্লাহর নাফরমানীতে ছিলে তুই অগ্রগামী ৷ 

' অতঃপর তার কবরে একজন বোবা ও বধির ফেরেশতা পাঠানো 
হয়। তার হাতে থাকে লোহার এমন একটি হাতুড়ি, তা দিয়ে যদি কোন 
কঠিন পাহাড়ে আঘাত করা হতো তাহলে উক্ত পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে 
ধূলায় পরিণত হয়ে যেত । তা দিয়ে তাকে এমন জোরে প্রহার করা হয় 
যাতে সে মাটির সাথে মিশে যায়। আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করেন। 
ফেরেশতা আবার তাকে আঘাত করেন। সে এমন প্রকটভাবে চিৎকার 
করতে থাকে যার আওয়াজ জিন-ইনসান ব্যতীত সকল সৃষ্টিজীবই শুনতে 
পায়। অতঃপর তার জন্যে জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং : 
' আরো কঠিন আযাব রয়েছে তাই সে বলবেঃ হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না 
হয়। 


আযাব থেকে হেফাযত করেন। j 


মৃত্যুর সময় কাফেরেরা খুবই কঠিন ও ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার 
হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
bil LS Sd SLE S SINS S55 3) 
S14 4S CG OH SE S54 HALAL UE LS 
(ISLS SUT LE LESS FFE dhl 
অর্থঃ “আপনি যদি জালিমদেরকে এ সময়ে দেখতে পেতেন যখন 
তারা মৃত্যু যন্ত্রনায় থাকবে এবং ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে বলবেনঃ তোরা 
নিজেরাই নিজেদের প্রাণ বের করে আন । তোদের আমলের কারণে আজ 
তোদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হরে; কারণ তোরা আল্লাহর উপর 


{ 
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মিথ্যারোপ করেছিলে এবং তোরা তীর আয়াতের বিরুদ্ধে অহংকার 
করেছিলে” ৷ (সূরা আনআমঃ ৯৩) 

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আব্দুর রাহমান আস-সা'দী (রঃ) 
বলেনঃ আপনি যদি কাফেরদের মৃত্যুকালীন কঠিন অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন 
তাহলে অবশ্যই এমন ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন যা কারও পক্ষে 
' বৰ্ণনা করা সম্ভব নয়। কাফেরদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ তাদেরকে 
আঘাত করতে থাকেন এবং বলতে থাকেনঃ তোরা নিজেরাই নিজেদের 
প্রাণ বের করে আন। আজ তোদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। 
আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ, রাসূলগণ কর্তৃক আনীত সত্য প্রত্যাখ্যান ও 
আল্লাহর আয়াতের সাথে অহংকার করার কারণে তোদের এই শাস্তি । 

Pale AS HAE 


sadn 


rt lic le 0 

অর্থঃ “আর যদি আপনি দেখেন যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান 

‘কবজ করার সময় তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে প্রহার করতে 
করতে বলবেনঃ তোরা জ্বলন্ত আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর” ৷ 

(সূরা আনফালঃ ৫০) 

বারা’ বিন আযিব (রাঃ)এর হাদীছে এসেছে, কাফেরের মৃত্যুর সময় 

মালাকুল মাউতের সাথে কুৎসিত চেহারা বিশিষ্ট একদল কঠিন প্রকৃতির 

ফেরেশতা আগমণ করেন। কাফেরের রূহকে বলা হয়, হে অপবিত্র আত্মা! 

আগুন ও গরম পানির আযাবের দিকে বের হয়ে আয়। একথা শুনে তার 

রূহ্‌ শরীরের বিভিন্ন স্থানে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশতাগণ অত্যন্ত 

কঠিনভাবে তার রূহকে টেনে বের করেন। 


lu কবর থেকে উঠার সময় কাফেরদের অবস্থা কেমন হবে ত বর্ণন 
করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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bi SIE FEES Cl SEEN a S234 a 
(5,56 Es 156 sl 3 OS is PEF YE Hal 
অৰ্থঃ A A 
এক লক্ষ্যস্থলের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তাদের দৃষ্টি থাকবে অবনমিত, লাঞ্ছনা 
তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে । এটাই সেই দিন, যার প্রতিশ্র্্ত এদেরকে দেয়া 
হয়েছিল” । (সূরা মাআরেজঃ ৪৩-৪৪) 
আহ্বানকারীর আহবানে সাড়া দিয়ে অবনত মস্তকে তারা কবর থেকে 
দ্রুত বের হয়ে আসবে। যেন তারা কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে দ্রুত 
এগিয়ে যাচ্ছে। কোন ক্রমেই আহবানকারীর কথা অমান্য করার শক্তি 
তাদের থাকবেনা । তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় বিশ্বজাহানের 
প্রতিপালকের সামনে হাজির হবে। তাদের চক্ষু অবনমিত থাকবে, লজ্জা ও 
অপমান তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে, আওয়াজ নীচু হয়ে যাবে 
এবং চলার গতি থেমে যাবে। সে দিন তাদের সাথে আল্লাহর কৃত 
অঙ্গিকার পূর্ণ করা হবে। নিম্নের আয়াতটি পাঠ করলে অতি সহজেই 
করা ষযায়। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Ub 3 UB SL Sy, LHS LN 85355) 
CE Ek VN pes C2 Selly) 
অর্থঃ “আপনি তাদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করুন । যখন প্রাণ 
ওষ্ঠাগত হবে, দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হবে। পাপীদের জন্য এমন কোন 
বন্ধ এবং সুপারিশকারী থাকবেনা, যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে” । 
(সূরা গাফেরঃ ১৮) 
হাশরের মাঠের দৃশ্যঃ 
হাশরের মাঠে সমস্ত মাখলুককে হিসাব এবং তাদের মাঝে সুবিচারের 


জন্যে একত্রিত করা হবে। এদিন হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ৷ কুরআন ও হাদীছে 


এদিনের ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। নিয়ে কুরআন ও সুন্নার আলোকে 
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কিয়ামত ও হাশরের মাঠের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হল ৷ আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ 
CN d bi55 SELLING 258 GE BS 5) 
অর্থঃ “সেদিন পরিবর্তিত করা হবে এপৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং 
পরিবর্তিত করা হবে আসমানসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক 
আল্লাহর সামনে হাজির হবে। (সূরা ইবরাহীমঃ ৪৮) 


| হাশরের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
ZI BE iE LE B51 EDOM Y SOL 
Eb ARENA 
অর্থঃ “কিয়ামতের দিন সাদা ময়দার রুটির মত চকচকে একটি মাঠের 


উপর সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা হবে। সেখানে কারও কোন নিশানা 
থারুবে না” ।! 


হাশরের দিন মানুষের ব্যস্ততাঃ 

হাশরের সাত এতোক দানুর সহা বাতা র/ধাকরে। ভারার তাজিলা 
বলেনঃ 

EYEE LN ETS Oj tS HAE TL 
UF JF ELS cs CA 5 BSS U5 
CC BUINE SI; RLY © Lj GEL SEN SHS 
অর্থঃ “হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তাক্ে ভয় কর। নিশ্চয় 
কিয়ামতের প্রকম্পন একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার । সে দিন তোমরা দেখতে 


পাবে প্রত্যেক স্তন্যদায়ী তার দুধের শিশুকে ভুলে গেছে। এবং প্রত্যেক 
গর্ভবতী মহিলা তার গর্ভের সন্তান প্রসব করে দিবে। আর আপনি মানুষকে 


'_. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক । 
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মাতাল অবস্থায় দেখতে পাবেন। অথচ তারা মাতাল নয়। বস্তুতঃ আল্লাহর 
আযাব খুবই কঠিন” । (সূরা হজ্ঞঃ ১-২) আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


4 il PE EE SE SS 55) 


(ak SE 3555 die L572 BO 4055 #25 

অর্থঃ “অতঃপর যখন কর্ণ বিদারক আওয়াজ আসবে । সেদিন মানুষ 

পলায়ন করবে তার ভাইয়ের কাছ থেকে, তার মাতা, তার পিতা, তার 

পত্মী এবং তার সন্তানদের কাছ থেকেও । সেদিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় 
ব্যস্ত থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে” । (সূরা আবাসাঃ ৩৩-৩৭) 


হাশরের মাঠের পরিস্থিতি হবে অত্যন্ত ভীতিকরঃ 

আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, 

ALLY GA ale di so di I IB THI I FS 
dn 15 Id DE RY SA OIF UD Hb CHG jd CFS CI 
eh abs of So FL orgs BE gs Gf les de bo ho 
ed AILS) JE ow SES Le) JE Hi Lf LS 
ob 10) Gr HAUS GH Ssd HALES LEH SE CNS 

rE G94 4 E29 1 bya 

অর্থঃ “তিনি' জাহান্নামের আগুনের কথা মনে করে কাদতে শুরু 
করলেন নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
তুমি কাদছ কেন? তিনি বললেনঃ আমি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে 
কাদছি। হাশরের মাঠে আপনি কি আপনার পরিবার ও আপনজনের কথা 
মনে রাখবেন? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেনঃ 
তিনটি স্থান এমন রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবেনা ৷ (১) 
মানুষের আমল যখন মাপা হবে । তখন মানুষ সব কিছু ভুলে যাবে। চিন্তা 


একটাই থাকবে, তার নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে? না হালকা হবে । 
(২) যখন প্রত্যেকের আমলনামা দেয়া হবে তখন কেউ কাউকে স্মরণ 
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করবেনা । আমলনামা ডান হাতে পাবে? না বাম হাতে পাবে- এনিয়ে চিন্তি 
- ত থাকবে। (৩) পুলসিরাত পার হওয়ার সময়ও সকলেই ভীত-সন্তরস্ত 
থাকবে৷ কেউ কাউকে স্মরণ করবে না” ।! 


উলঙ্গ অবস্থায় মানুষেরা হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেঃ 

আয়েশা (রাঃ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণনা 
করতে গিয়ে বলেনঃ আমি তাকে বলতে শুনেছি, 
sl dl US UCL 6 if 0) bs lf eb 
ase vp Se hs do 95 ops drt XH 5 bet JEP 

ETE A GR Of tp Sf Al 

অর্থঃ “কিয়ামতের দিন নয়ুপদ, উলঙ্গ, এবং খাতনাবিহীন অবস্থায় 
সমস্ত মানুষকে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! নারী-পুরুষ সকলকেই এ অবস্থায় 
উপস্থিত করা হবে? তাহলে তো মানুষেরা একজন অন্যজনের লজ্জাস্থানের 
দিকে তাকিয়ে থাকবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 
ব্যাপারটি একজন অন্যজনের দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অনেক ভয়াবহ 
হবে” ।* প্রত্যেকেই নিজের উপায় কি হবে তা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে! একজন 
অন্যজনের লজ্জাস্থানের দিকে তাকানোর চিন্তাও করবেনা । 


হাশরের মাঠের একদিনঃ 

হাশরের মাঠের একটি দিনের পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান । এদিনের দীর্ঘতা দেখে মানুষ মনে করবে দুনিয়াতে তারা 
মাত্র সামান্য সময় বসবাস করেছিল। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


(GE Hl nf BIEL SE 5 SB SC DUNE) 


!_ আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সুন্নাহ । 
₹* - বুখারী- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতারু সিফাতিল জান্নাত । 
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অর্থঃ “ফেরেশতাগণ এবং রূহ্‌ (জিবরীল আঃ) আল্লাহর দিকে উৰ্ধগামী 
হবেন এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান!” 


(সূরা মাআ'’রিজঃ ৪) 
মাথার উপরে সূর্যের আগমণঃ 
দুনিয়াতে আমরা যেই সূর্যের আলো পাচ্ছি তা বৈজ্ঞানিকদের হিসাব 
মতে আমাদের পৃথিবী থেকে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত । হাশরের 
মাঠে সূর্য মানুষের মাথার উপরে মাত্র এক মাইলের দূরত্বে চলে আসবে। 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি.ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
et JS ps O38 rr Gl Cp DCE BY tts Yo 
rE) FE LOT APES GAL ff PCH 5 se pl OG 
G5) Land 0 es Sh BL OKS  pttns EF GLO 
I) 0 eo) Se di do dh J 30 JE LL) 
অৰ্থঃ “কিয়ামতের দিন সুর্য মানুষের মাথার উপরে চলে আসবে। মাত্র 
এক মাইলের ব্যবধান থাকবে। মানুষেরা তাদের নিজ নিজ আমল অনুযায়ী 
ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে । মানুষের শরীরের পঁচা ঘাম কারো টাখনু পর্যন্ত 
পৌছে যাবে৷ কারো হাটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো নাকের 
ডগা পর্যন্ত পৌছে যাবে। একথা বলার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তার মুখের দিকে ইঙ্গিত করে দেখালেন” ৷' 


শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় কাফেরদের হাশরঃ 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


225 3 bir SEN 258 GE BSN IIS FD 

dh MoS 3 5 0; Sd 5555 JN 
CER S55 US 
! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতা জান্নাত 
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অর্থঃ “সেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য এক পৃথিবীতে 
এবং পরিবর্তিত করা হবে আসমানসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী 
এক আল্লাহর সামনে হাজির হবে। আপনি এদিন পাপীদেরকে পরস্পরে 
শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় দেখতে পাবেন। তাদের পোষাক হবে দাহ্য 
আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডল আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে” (সূরা 
ইবরাহীমঃ ৪৮-৫০) 

অতঃপর সে ভয়ানক দিনে পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 
বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় থাকবেনা ৷ বুখারী ও মুসলিম 
শরীফে সাহ্‌ল বিন সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


6B 05% UAE ALES OB) F DIES SLE 


ৰ Hie i 

EIS SIE i 

অর্থঃ “সকল মানুষকে কিয়ামতের দিন সাদা ময়দার রূটির মত 

পরিস্কার একটি ভূমিতে উপস্থিত করা হবে। তাতে কারও কোন নিশানা 

থাকবে না” ।' মানুষ তখন পুলসিরাতের উপর থাকবে। কেননা মুসলিম 

শরীফে আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমিই সর্বপ্রথম 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আল্লাহর বাণী, 
CS 355 GE 55 IGS FD 

অর্থঃ “সে দিন আকাশ ও যমিনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে” এর 

ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করেছি। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞেস 

করলামঃ মানুষ তখন কোথায় .অবস্থান করবে? তিনি বললেনঃ পুল 

সিরাতের উপর” ।* 


!__ সহীহ বুখারীঃ কিতাবুর রিকাক, মুসলিমঃ ছিফাতুল কিয়ামাহ । 
* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ ৷ 
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সে দিন কাফের ও পাপিষ্ঠদের একজনকে অন্যজনের সাথে বাধা 

অবস্থায় দেখা যাবে। প্রত্যেককে তার স্বজাতীয় লোকের সাথে একত্রিত 
করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

COLE Us i556 bE Salty 

অর্থঃ “জালেমদেরকে এবং তাদের সঙ্গীদেরকে একত্রিত কর” । (সূরা 

আস্-সাফ্‌ফাতঃ ২২) তাদের হাত, পা এবং ঘাড় শিকল দিয়ে বাঁধা 

অবস্থায় দেখা যাবে। তাদেরকে আলকাতরার পোষাক পরিয়ে দেয়া হবে। 
আগুন তাদের চেহারা ঢেকে ফেলবে । 


আল্লাহ তা’'আলা বলেনঃ 
BBLS CEL) CE L245 BF DODGY BEL) 

অর্থঃ “আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে ভর 
দিয়ে চলা অবস্থায় এবং অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায় । তাদের আবাসস্থল 
হবে জাহান্নাম । যখনই জাহান্নামের অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে 
তখনই আমি তাদের জন্য অগ্নি আরো বৃদ্ধি করে দিব।” 

| (সুরা বানী ইসরাঈলঃ ৯৭) 
বুখারী ও মুসলিম শরীফে আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, 


Fd 


| £5433 FISIUEL LS BES GI 53 
SESS HE FAT oh AMIS sgh 
CLES 045 Fe} 
অর্থঃ “জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে 


কিয়ামতের দিন কাফেরকে মুখের উপর ভর দিয়ে হাঁটানো হবে? উত্তরে 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ দুনিয়াতে যিনি তাকে 


WWW. QuranerAlo.com 


দু’পায়ের উপর হাঁটাতে সক্ষম ছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন মুখের 
উপর হাঁটাতে সক্ষম নন?! আল্লাহ কাফেরদের আযাবের ব্যাপারে আরো 
বলেনঃ | 
EMIS BEE AI IS BD 
Ci S155 LO 
অর্থঃ “নিশ্চয়ই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও আযাবে নিপতিত। যেদিন 
তাদেরকে মুখের উপর করে টেনে নেয়া হবে জাহান্নামের দিকে। বলা 
হবেঃ জাহান্নামের যন্ত্রনা আস্বাদন কর । (সূরা কাযারঃ ৪৭-৪৮) 
হাশরের মাঠে প্রচণ্ড গরমের সাথে সাথে তারা পিপাসায় কাতর 
থাকবে ৷ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
05 LE dl Ge Al S55) 
অর্থঃ “এবং আমি অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের 
দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব!” (সূরা মারইয়ামঃ ৮৬) 
এটি নিঃসন্দেহে একটি কঠিন অবস্থা যেখানে তাদেরকে অপমানিত, 
লাঞ্ছিত, পিপাসিত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হবে। তারা পানি চেয়ে চিৎকার করবে, কিন্তু পানি দেয়া হবে না, 


সুপারিশের অনুসন্ধান করবে, কিন্তু তাদের জন্যে কোন সুপারিশকারী 
থাকবেনা । 


কাফেরেরা পরস্পরে ঝগড়া ও অভিসম্পাতে লিপ্ত হবেঃ 

যখন আল্লাহর শত্রু কাফেরেরা তাদের জন্যে নির্ধারিত শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করবে তখন তাদের পারস্পরিক বন্ধুত্‌ শত্রুতায় পরিণত হবে। একে 
অপরের সাথে শত্রুতা, ঝগড়া, এবং অভিসম্পাতে লিপ্ত হবে। আল্লাহ 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তাফসীর । 
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. তা'আলা বলেনঃ 
ES US OSE A LB IG LF 3 | Br 


21 GIS 3 LUG i055 bre Al ANE bp EE S42 8 35 5 es 


Ges [ 


(Caf HL bye ffl PLL 
অর্থঃ “সকলেই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলরা 
সবলদেরকে বলবেঃ আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম। অতএব 
তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি? 
তারা বলবেঃ যদি .আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন তবে আমরা 
অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই 
কিংবা সবর করি, সবই আমাদের জন্য সমান, আমাদের কোন রেহাই 
নেই । (সূরা ইবরাহীমঃ ২১) 
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেনঃ 
US 6) SEL Sl 2x ol & SA $5) 
pC LG IGG Se ods CE EE 6k SJ es it 
Gehsgies Sd FY 
অর্থঃ “যখন তারা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্ক করবে, অতঃপর দুর্বলরা 
অহংকারীদেরকে বলবেঃ আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা 
এখন জাহান্নামের আগুনের কিছু অংশ আমাদের থেকে লাঘব করবে কি? 
অহংকারীরা বলবেঃ আমরা সবাই তো জাহান্নামে আছি। আল্লাহ তার 
বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন” । (সূরা গাফেরঃ ৪৭-৪৮) 
সেই ভয়াবহ দিনে বিভিন্ন প্রকার ঝগড়া হবে। আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য 
বাতিল মা’বুদ ও তাদের উপাসনাকারীদের মাধ্যে ঝগড়া হবে। গোমরাহীর 
নেতাদের সাথে তাদের অনুসারীদের ঝগড়া হবে। দুনিয়াতে যারা পাপের 
কাজে একে অপরের সহযোগী ও বন্ধু ছিল তারা পরস্পরে বাদানুবাদে লিপ্ত 
হবে। এমনকি মানুষ যখন তার নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত 
হবে তখন ঝগড়া আরো প্রকট আকার ধারণ করবে। 
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আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 
BEE GY BS 6852 5 EN DY Bl BE L5G 1555) 
HOE 3 lal EE le EE ie 
Ay 205% BSE SH hl Cif VIG Cle 24 Sid nt 


(657 ad {9 552 oR PENH 
RHE Re Shen NETO a Re 
এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। পরিশেষে যখন তারা 
জাহান্নামের কাছে পৌছবে তখন তাদের কান, চক্ষু ও শরীরের চামড়া 
বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবেঃ যে 
আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি 
দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা 
তীরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।” (সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ১৯-২১) 
আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমরা একদা রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর পাশে ছিলাম । তখন তিনি হাসলেন । 
তঃপর বললেনঃ তোমরা কি জান আমি কিসের কারণে হাসছি? আনাস 
(রাঃ) বলেনঃ আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ আল্লাহর সামনে বান্দার 
কথোপকথন শুনে আমি হাসছি। সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! 
আমাকে জুলুম থেকে পরিত্রাণ দিবেন ন৷? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ আল্লাহ বলবেনঃ হ্যা অবশ্যই । তখন সে বলবেঃ আমার 
বিরুদ্ধে আমার নিজের ভিতর থেকে কোন সাক্ষী ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য 
গ্রহণ করবোনা । তিনি বলেনঃ তখন আল্লাহ বলবেনঃ আজকের দিনে 
তোমার বিরুদ্ধে তোমার নফস এবং সম্মানিত লেখকগণই (ফেরেশতা) 
সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট । অতঃপর তার মুখে তালা লাগিয়ে দেয়া হবে এবং 
তার অঙ্গসমূহকে কথা বলার আদেশ দেয়া হবে তখন তার অঙ্গসমূহ তার 
কৃতকর্ম সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ অতঃপর তাকে তার অঙ্গের সাথে কথা বলার জন্যে 
ছেড়ে দেয়া হবে। এক পর্যায়ে সে বলবে ধ্বংস হও তোমরা; আফসোস 
তোমাদের জন্যে! দুনিয়াতে তোমাদের জন্যই তো আমি এত পরিশ্রম 
করতাম” ৷! কাফেরেরা জাহান্নামে প্রবেশ করার পর উঁচু আওয়াজে একে 
অপরের উপর অভিসম্পাত করবে এবং একজন অন্যজনকে দ্বিগুণ শাস্তি 
দেয়ার আবদার করবে। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
EN UAE GG GE EE EG 0 


CUS te ay CE LOC UALS Nk 55 YY ASS 

অর্থঃ “যখন এক সম্প্রদায় নরকে প্রবেশ করবে তখন অন্য 
সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত করবে। এমন কি যখন সবাই তাতে পতিত হবে 
তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! 
এরাই আমাদেরকে বিপদগামী করেছিল । অতএব আপনি এদেরকে দ্বিগুণ 
শাস্তি প্রদান করুন৷” (সূরা আরাফঃ ৩৮) 


কাফেরদের অনুতাপ ও দুনিয়ায় ফেরত আসা বা ধ্বংস কামনাঃ 
যখন কাফেরেরা আযাব ও লাঞ্চিনা প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা অনুতপ্ত 
ও হতাশাগ্রস্ত হবে। এজন্যই কিয়ামতের দিনকে হতাশার দিন বলে 
আখ্যায়িত করা হয়েছে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
(OF NB IE S05 IN Gb BSS BS) 
অর্থঃ “আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুশিয়ার করে দিন 
যখন সব ব্যাপারে মীমাংসা হয়ে যাবে। এখন তারা অমনোযোগী অবস্থায় 
রয়েছে এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছেনা” (সূরা মারইয়ামঃ ৩৯) কাফের 


' - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্‌ যুহদ ৷ 
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তার নিকট প্রেরিত রাসূলের আনুগত্য না করার কারণে এবং রাসূলদের 
শত্রুদের অনুসরণের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আপন হাতে দাত 
দিয়ে কামড়াতে থাকবে । 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


JAMES SA aig L588 355 FE BU 45 F555) 
ISH LE E515 Is CRIT iG Na 
(Nis SSD BELEN OG BEE 

অর্থঃ “জালেম সেদিন আপন হস্তদ্ধয় দংশন করতে করতে বলবেঃ হায় 
আফসোস! আমি যদি রাসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম! হায় আমার 
দুর্ভাগ্য! আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে খহণ না করতাম! আমার কাছে 
উপদেশ আসার পর সে আমাকে তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে। শয়তান 
মানুষকে বিপদকালে ধোকা দেয়” । (সূরা ফুরকানঃ ২৭-২৯) 

সেদিন কাফেরেরা নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করতে পারবে যে, তাদের 
গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবেনা এবং তাদের ওজর-আপত্তি খহণযোগ্য 
হবেনা । তাই তারা আল্লাহর রহমত হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে। 
. আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

CA AS ENE 555) 

অৰ্থঃ “যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে 
যাবে” (সূরা রোমঃ ১২) 
পরহেজগার ও ঈমানদার হয়ে সৎকর্ম সম্পাদন করতে পারে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


SEU DISS N53 EEG GS GN FE 53 Bl Sy 35) 
(sahil be 5455 G5 key 
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অর্থঃ “আর আপনি যদি দেখেন যখন তাদেরকে দোযখের উপর দাড় 
করানো হবে। তারা বলবেঃ কতই না ভাল হতো যদি আমরা দুনিয়ায় 
পুনঃপ্রেরিত হতাম তা হলে আমরা স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন সমূহের উপর 
মিথ্যারোপ করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতাম ৷” 
(সূরা আনআমঃ ২৭) 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Sal 5 105 Le rg IST SN) 05 5) 
(6552 0 GS Fs Ll ds 
অর্থঃ “যদি আপনি দেখতেন যখন অপরাধীরা তাদের পালনকর্তার 
সামনে নতশির হয়ে বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা দেখলাম ও 
শ্রবণ করলাম । এখন আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন। আমরা সৎকর্ম 
করব । আমরা দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেছি” । (সূরা সাজদাহঃ ১২) 
সেদিন কাফেরেরা ভয়াবহ আযাব সহ্য করতে না পেরে আল্লাহর 
কাছে নিজেদেরকে ধ্বংস অথবা মাটিতে পরিণত করে দেয়ার আবেদন 
করবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


5 8 SS 3H dN 25 ie ls 3 23) 


অর্থঃ “সেদিন কাফেরেরা এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীরা কামনা 
করবে যে, তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হোক!” (সূরা নিসাঃ ৪১) 


আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
(OG ES sig 8 dk 
অর্থঃ “সেদিন কাফেরেরা বলবে, Et 
(সূরা নাবাঃ ৪০) 


তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে, কখনও বের হতে পারবেনাঃ 
কাফের, মুশরেক ও মুনাফেকেরা চির স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান 
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করবে। কখনও তা থেকে বের হতে পারবেনা । আল্লাহ তাআ’লা বলেনঃ 
G48 el Dl) GEE SEL GUL 1S S23) 
6, 
অর্থঃ “যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলবে এবং তা থেকে 
অহংকার করবে তারাই দোযখী এবং তথায় তারা চিরকাল থাকবে” । (সূরা 
আ'’রাফঃ ৩৬) 
আল্লাহ আরো বলেনঃ 
(EAE Us AM SE DINE 15 Liew cal) 
অর্থঃ “যারা আমার আয়াত সমূহের সাথে কুফরী করেছে এবং তাকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তারা জাহান্নামী । তথায় তারা অনাদিকাল অবস্থান 
করবে ।” (সূরা বাকারাঃ ৩৯) 
আল্লাহ তা'আলা মুনাফেকদের ব্যাপারে বলেনঃ 
(U5 DIE 5 0 Ss JLB MG BEN SP 
অর্থঃ “নিশ্চয় মুনাফেকরা জাহান্নামের সর্বনিমনস্তরে অবস্থান করবে আর 
আপনি তাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী পাবেন না।” (সূরা নিসাঃ ১৪৫) 
যখন কাফেরদের আযাব কঠিন আকার ধারণ করবে এবং দীর্ঘ দিন পর্যন্ত 
তারা সকল প্রকার কল্যাণ থেকে নিরাশ ও বঞ্চিত থাকবে তখন তাদের 
মনে নতুন এক আশার উদয় হবে। তাই জাহার্নামের প্রহরী ‘মালেক’ 
ফেরেশতাকে আহবান করে তারা বলবেঃ হে মালেক! আমাদেরকে মৃত্যু 
দান করা হোক, যাতে আমরা এই কঠিন শাস্তি হতে রেহাই পেয়ে যাই । 
কারণ আমরা মহা পেরেশানী এবং এমন ভয়াবহ আযাবের মধ্যে রয়েছি যা 
সহ্য করার মত ধৈর্য নিঃশেষ হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ 
এক হাজার বছর পর মালেক ফেরেশতা তাদের কথার উত্তর দিয়ে 
বলবেনঃ তোমাদেরকে এখানেই থাকতে হবে। তোমাদের জন্যে এখান 
থেকে বের হওয়ার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি । একথা শুনে তাদের 
পেরেশানী ও দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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Cn iE ds Cee < 8 GG 0 be EE Sf S52) 
ৰ “তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হওয়ার ইচ্ছা করবে অথচ 

তাদের জন্যে বের হওয়ার কোন উপায় থাকবেনা । আর তাদের জন্য 

রয়েছে চিরস্থায়ী শান্তি ।” ps ৩৭) 

পতি কর্ণপাত করা হবেনা। 


Ys Us LS IG 6,40 GB UIE E Sb Ge GS 
KE EPAE 
অর্থঃ “তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পুনরায় 
দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। আমরা যদি আবার দুনিয়াতে পাপের কাজে লিপ্ত 
হই তাহলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব । আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা এখানেই 
পড়ে থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না” (সূরা মুমিনুনঃ ১০৭-১০৮) 
' ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম ) বলেনঃ 

SE Shi sor 61 5 61 Ay An oft edt A I Ni 
UG 2 0 dt Af GG GE od Ll OS SUNG 2h Cf feb 
SU nf 513559 2 SL ED maf $1303 SF 0 0 
Se 
অর্থঃ “যখন জার্নাতবাসীগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জান্নাত 
ও জাহান্নামের মধ্যবতী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে দিয়ে ঘোষণা করা 
হবেঃ হে জার্নাতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । তোমরা এখানে 
অনাদিকাল অবস্থান করবে। ওহে জাহারনামীরা! তোরা চিরকাল একঠিন 
আযাব ভোগ করবে । তোদের আর মৃত্যু হবেনা । একথা শুনে বেহেশতের 
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অধিবাসীদের আনন্দ ও খুশী আরো বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের দুঃখ 
ও পেরেশানী আরো বৃদ্ধি পাবে।”' 

অন্য বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা-কালো মিশ্রিত 
রঙ্গের একটি দুম্বার আকৃতিতে জান্নাত এবং জাহন্নামের মবধ্যবর্তী একটি 
নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত করে প্রথমে জান্নাতের অধিবাসীদেরকে ডাক দিয়ে 
জিজ্ঞেস করা হবে, হে জার্নাতবাসীগণ! তোমরা কি একে চেন? তারা 
বলবেনঃ আমরা তাকে চিনি। সে হলো মৃত্যু । অতঃপর জাহান্নামীদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হবেঃ তোমরা কি একে চেন? তারা বলবেঃ আমরা তাকে 
চিনি। সে হলো মৃত্যু । অতঃপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে। 

এই হাদীছটি বর্ণনা করার পর ইমাম কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ এই 
হাদীছটি কাফেরদের চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল। 
নির্দিষ্ট কোন সীমা বা কাল পর্যন্ত নয়। বরং তারা কোন প্রকার জীবন-মৃত্যু, 
আরাম-আয়েশ ও নাজাত ছাড়াই অনাদিকাল পর্যন্ত জাহান্নামে অবস্থান 
করবে। আল্লাহ তা'আলা তার মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে কাফেরদের শাস্তি 
বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ 
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অর্থঃ “যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুনের 
শাস্তি । তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং 
তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবেনা । আমি প্রত্যেক কাফেরকে 
এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি ।” (সূরা ফাতিরঃ ৩৬) 

আল্লাহ বলেনঃ 

(EGE GS BUN Alt CAS UE) 

অর্থঃ “আগুনের তাপে যখন তাদের চামড়াগুলো জ্বলে-পুড়ে যাবে 

তখন আবার আমি তা পালটে দেব অন্য চামড়া দিয়ে” (সূরা নিসাঃ ৫৬) 


৷ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
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আল্লাহ তা'আলা আরো বলেনঃ 
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অর্থঃ “অতএব যারা কাফের তাদের জন্যে আগুনের পোশাক তৈরী 

করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে। ফলে 

তাদের পেটে যা আছে তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য 

রয়েছে লোহার হাতুড়ি । তারা যখনই যন্ত্রনায় অতিষ্ট হয়ে জাহান্নাম থেকে 
বের হতে চাইবে তখনই তাতে ফেরত দেয়া হবে” (সূরা হজ্জঃ ১৯-২২) 


ইবলীস শয়তানের ভাষণঃ 

হাশরের মাঠে মানুষের মাঝে যখন ফয়সালা শেষ হওয়ার পর 
মুমিনগণ জান্নাতে চলে যাবেন এবং কাফেরেরা জাহান্নামে নিপতিত হবে। 
শয়তানের অনুসারী জাহার্নামীরা যখন শয়তানকে এই বলে দোষারোপ 
করবে যে, আমরা তোমার কথায় সাড়া দিয়েছিলাম । দুনিয়াতে তুমি 
আমাদেরকে গোমরাহ করেছিলে, ইত্যাদি বলে শয়তানকে দোষারোপ 
করবে। শয়তান তখন নিজেকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত ঘোষণা করে একটি 
ভাষণ প্রদান করবে। আল্লাহ তাআ’লা কুরআনে শয়তানের সেই ভাষণটি 
তুলে ধরেছেন। 

আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থঃ “কিয়ামত দিবসে যখন ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবেঃ 
নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন। আমিও ওয়াদা 
দিয়েছিলাম । কিন্তু আমার ওয়াদা ছিল মিথ্যা এবং আমি সেই ওয়াদা ভঙ্গ 
করেছি। তোমাদের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। শুধুমাত্র আমি 
তোমাদেরকে ডেকেছিলাম আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। 
অতএব আজ তোমরা আমাকে দোষারোপ করোনা । নিজেদেরকে 
দোষারোপ কর। আমি তোমাদেরকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবনা। 
তোমরাও আমাকে বাঁচাতে পারবেনা । তোমরা ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহর 
সাথে শরীক স্থাপন করেছিলে। আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয়ই 
জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কঠিন শাস্তি ।” (সূরা ইবরাহীমঃ ২২) 


হাশরের মাঠে মানুষের হিসাব এবং আমলনামা প্রদানঃ 

হাশরের মাঠে মানুষের মাঝে হিসাব সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেককে 
নিজ নিজ আমলনামা প্রদান করা হবে। যারা ডান হাতে আমলনামা পাবেন 
তারা অত্যন্ত খুশী হবেন। মানুষকে বিশেষভাবে কয়েকটি বিষয়ের হিসাব 
দিতে হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ পীচটি বিষয়ের 
উত্তর দেয়া ছাড়া কোন মানুষ হাশরের মাঠে এক পা অগ্রসর হতে পারবে 
না। তার বয়স সম্পর্কে এবং কিভাবে তা শেষ করেছে। যৌবন সম্পর্কে 
এবং কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে । তার মাল সম্পর্কে, কোথা থেকে সে 
তা উপার্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে এবং ইল্ম অনুযায়ী সে 
কতটুকু আমল করেছে।' আল্লাহ তাআ'’লা ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত 
মু’মিনদের খুশীর অবস্থা বর্ণনা করেছেন। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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'_ তিরমিজী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ ৷ 
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অর্থঃ “অতঃপর যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবেঃ 
এসো! তোমরাও আমার আমলনামা পড়ে দেখ। আমি জানতাম যে, 
আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সে সুখী জীবন যাপন 
করবে সুউচ্চ জান্নাতে । তার ফলসমূহ অবনমিত থাকবে৷ বিগত দিনে 
তোমরা যা প্রেরণ করেছিলে তার প্রতিদান স্বরূপ তোমরা খাও এবং পান 
কর তৃপ্তি সহকারে ।” (সূরা আল-হাক্কাহঃ ১৯- ২৪) 

কাফের এবং মুনাফেকরা বাম হাতে পিছন দিক থেকে তাদের 
আমলনামা গ্রহণ করবে। তারা বাম হাতে আমলনামা পেয়ে নিজেদের 
CE OS 
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অর্থঃ “যার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে, সে বলবে হায় আমায় 
যদি আমলনামা না দেয়া হতো! আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব! 
হায় আমার মৃত্যুই যদি শেষ পরিণতি হত! আমার ধন-সম্পদ আমার 
কোন উপকারে আসলনা। আমার ক্ষমতাও বরবাদ হয়ে গেল। 
ফেরেশতাদেরকে বলা হবেঃ একে ধর। অতঃপর গলায় বেড়ি পরিয়ে 


দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহারামে । অতঃপর তাকে এমন শিকল দিয়ে 
বাধ যার দৈর্ঘ হবে সত্তর গজ ।” (সূরা আল-হাক্কাহঃ ২৫-৩২) 


এক নজরে জাহারনাম ও জাহান্নীমীদের ভয়াবহ অবস্থাঃ 

'_ জাহান্নামের রয়েছে সাতটি দরজা । দুনিয়ার আগুনের তাপমাত্রা 
জাহান্নামের আগুনের তাপমাত্রার সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র । কিয়ামতের 
দিন সত্তর হাজার লোহার শিকল দিয়ে বেধে টেনে টেনে জাহারামকে 
ফেব্নেশতা থাকবে । জাহন্নামের আগুনে সবচেয়ে হালকা আযাব হবে এমন 
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এক ব্যক্তির যাকে আগুনের ফিতা বিশিষ্ট দু'টি জুতা পরিয়ে দেয়া হবে। 
যার গরমে পাতিলের মধ্যে পানিতে কোন জিনিষ ফুটার মত তার মাথার 
মগজ গলতে থাকবে। তাকে দেখে মনে হবে তার চেয়ে বেশী শান্তি আর 
কাউকে দেয়া হচ্ছে না। অথচ তাকে সবচেয়ে হালকা আযাব দেয়া হচ্ছে। 

কিয়ামতের দিন এমন একজন জাহান্নামীকে নিয়ে আসা হবে যে 
দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশী নিয়ামতের অধিকারী ছিল। অতঃপর তাকে 
জাহান্নামে একবার চুবানি দিয়ে জিজ্ঞেস করা হবেঃ দুনিয়াতে কখনও সুখ 
ভোগ করেছো কি? কোন নিয়ামত তোমার কাছে এসেছিল কি? উত্তরে সে 
বলবেঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি! দুনিয়াতে কোন দিন শান্তি ভোগ 
করিনি। 

Ed reas RAE ST HCE REE 
পাহাড়ের মত বিশাল । এক কাধ হতে অন্য কীধের দূরত্ব হবে দ্রুতগামী 
বাহনে আরোহীর তিন দিনের রাস্তা । শরীরের চামড়াও হবে অনুরূপ মোটা 
এবং জাহান্নামে তাদের বসার স্থানটি (নিতম্ব) হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবতী 
দূরত্বের সমপরিমাণ । 

তাদের পানীয় হবে এমন গরম পানি যা মাথার উপর ঢালা হবে। মাথা 
দিয়ে শরীরের ভিতরে প্রবেশ করে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে। 
তাদেরকে পুঁজ মেশানো পানিও পান করানো হবে। যাক্ধুম ফল হবে 
তাদের খাদ্য । তা জাহান্নামের ভিতরেই উৎপন্ন হবে। তারা তা খেতে 
চাইবেনা। জোর করে খাওয়ানো হবে যান্ধুম ফলের এক বিন্দু রস যদি 
- দিতো এবং তার গন্ধ ও বিষের কারণে মানুষের জন্যে পৃথিবীতে বসবাস 
করা অসম্ভব হয়ে যেত । তাহলে চিন্তা করুন এই ফলটি যাদের খাদ্য হবে 
তাদের অবস্থা কেমন কঠিন হবে?!! জাহান্নামের গভীরতা এতো বেশী হবে 
যে তার উপর থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করলে সত্তর বছরেও তার 
তলদেশে পৌছতে পারবেনা। পাথর এবং কাফেরের শরীর দিয়ে 
জাহার্নামের আগুন জ্বালানো হবে! জাহান্নামের আগুন কাউকে তার পায়ের 
গিরা, কাউকে তার হাটু, কাউকে কোমর এবং কাউকে তার বুক পর্যন্ত গ্রাস 
করবে । বাতাস এবং পানি হবে অত্যন্ত গরম ৷ জাহান্নামের গরম বাতাস 
এবং গরম পানি শরীরের চামড়া জ্বালিয়ে দিয়ে হাডটী এবং কলিজা পর্যন্ত 
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পৌছে যাবে। জার্নাতীদের অধিবাসীর চেয়ে জাহান্নামের অধিবাসীর সংখ্যা 
অনেক বেশী হবে। তাদের পোষাক হবে আগুনের। শাস্তি হবে বিভিন্ন 
ধরণের শরীরের চামড়া জ্বালিয়ে দেয়া হবে, মাথায় গরম পানি ঢালা হবে, 
চেহারা জ্বালিয়ে দেয়া হবে, মুখের উপর উপুড় করে জাহার্নামে নিক্ষেপ 
করা হবে, তাদের মুখমন্ডল কালো হবে, আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে 
ঘিরে ফেলবে, হৃদয় পর্যন্ত আগুন পৌছে যাবে, নাড়ী-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে, 
তাদেরকে শিকল ও বেড়ি লাগিয়ে বেধে রাখা হবে। তারা যে শয়তান ও 
যেসমস্ত বাতিল মা’বূদের অনুসরণ করত তারাও জাহার্নামীদের সাথে শাস্তি 
ভোগ করবে। 

সম্মানিত পাঠক মণ্ডলী! আমরা আখেরাতে এঁ সমস্ত গুনাহগার মানুষের 
আযাবের বিভিন্ন অবস্থা ও তাদের পরিণতির কথা বর্ণনা করলাম যারা 
তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করেছে কিংবা আল্লাহ তাদের গুনাহ ক্ষমা 
করেননি। 

তাওহীদপদ্থী কোন মানুষ যদি আল্লাহর অপছন্দনীয় এমন কাজ করে 
মৃত্যু বরণ করে যা কোন সৎ আমলের মাধ্যমে মোচন করা হয়নি সে 
কিয়ামতের দিন আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে 
ক্ষমা করে দিবেন না হয় শাস্তি দিবেন। শাস্তি দিলে মৃত্যুর পরই তা শুরু 
হবে। কবরে কারও শাস্তি কিয়ামত দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে। কারও শাস্তি 
নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বহাল থাকার পর মূলতবী করা হবে। আল্লামা ইবনুল 
কায়্যিম (রঃ) তার “রূহ” নামক গ্রন্থে এই মাস্আলাটি বিস্তারিতভাবে 
বৰ্ণনা করেছেন। 

হাশরের মাঠে কোন কোন গুনাহগার মু’মিনের শাস্তি হবে। কোন 

কোন অপরাধী গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য জাহার্নামে প্রবেশ করে 
নির্দিষ্ট সময় অবস্থান করার পর সেখান থেকে বের হয়ে আসবে । 
সহীহ হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে বর্ণিত 

EUR US 5 G5 OG 238 Bl Se SG LY 
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অৰ্থঃ “তাওহীদে বিশ্বাসী কিছু লোককে জাহান্নামের আগুনের মাধ্যমে 
শাস্তি দেয়া হবে। তারা আগুনে পুড়ে কয়লার মত হয়ে যাবে। পরিশেষে 
তাদেরকে আল্লাহর রহমতে আগুন থেকে বের করে জান্নাতের দরজার 
সামনে আনা হবে। জার্াতবাসীগণ তাদের উপর পানির ছিটা দেয়ার সাথে 
সাথে তারা বন্যায় ভাসমান আবর্জনার উপর গজে উঠা তৃণলতার ন্যায় 
উত্থিত হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে৷”! 
এবিষয়ে আরো অনেক হাদীছ রয়েছে যা প্রমাণ করে, কৃত 
অপরাধের শাস্তি স্বরূপ কোন কোন মু’মিনও জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ 
করবে। অতঃপর নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর তারা সেখান 
থেকে বের হবে। 
প্রতিটি মুসলিমের উচিত কিয়ামতের দিন নাজাতের উপায় অবলম্বন 
করা এবং আল্লাহর অপছন্দনীয় প্রতিটি কাজ থেকে এমন দিন আসার 
পূর্বেই তাওবা করা যেদিন সে তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে এবং 
পুনরায় দুনিয়াতে আগমণ কামনা করবে, যাতে তারা সৎ কাজ করতে 
পারে অথবা মৃত্যুর ফেরেশতা দেখার পর কামনা করবে যে, তার বয়স 
বাড়িয়ে দেয়া হোক। অথচ ফেরেশতাগণ তার রূহ্‌ কবজ করার জন্য 
আগমণ করেছেন। 
আল্লাহ বলেনঃ 


COS C5 dhl SEEN ES BSE £355) 

অর্থঃ “কারও মৃত্যুর সময় এসে গেলে আল্লাহ তাকে মুহূর্তের জন্যেও 
অবকাশ দিবেন না। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত 
আছেন” । (সূরা মুনা'ফিকুনঃ ১১) 


' _ তিরমিজী, অধ্যায়ঃ ছিফাতুল জাহান্নাম । 
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আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলেমদের মতে কোন গুনাহগার 
মুসলিম ব্যক্তিকে কাফের বলা বৈধ নয়। তবে কুরআন ও সুন্নায় যার 
কুফরী হওয়ার কথা এসেছে এবং তার সামনে দলীল-প্রমাণ সুস্পষ্ট 
হয়েছে, তার কথা ভিন্ন। এবং তার কুফরী যবরদস্তি বা অজ্ঞতা কিং 
সন্দেহের কারণে নয়। এমনিভাবে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে সমস্ত মুশরিক, ইহুদী এবং নাসারাদেরকে 
কাফের হিসাবে ঘোষণা করেছেন তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে কোন 
প্রকার সন্দেহ করা বৈধ নয়। 

এথেকে জানা গেল, বে সমস্ত তাওহীদণহী ত'নিন আত্াহর গাৱে 
কাউকে শরীক করেনি এবং তাদের মধ্যে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার 
কোন কারণও পাওয়া যায়নি কিন্তু তারা গুনাহ ও পাপের কাজে লিপ্ত 
হয়েছে তাদের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে । আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করে দিবেন। 

আল্লাহ বলেনঃ 

CUES LI DYES SS UIT + BBS Y dl SY 

অর্থঃ “নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না। শির্ক 
ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে থাকেন” । (সূরা নিসাঃ 
8৮) 

কুরআন ও হাদীছে পাপী মু'মিনদের এমন অনেক আমনলের বর্ণনা 
এসেছে যাতে তাদের জন্যে শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে তবে উহা তাদের 
চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া আবশ্যক করেনা । যে সমস্ত গুনাহগার মু'মিন 
তাদের কৃত অপরাধ থেকে মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করেনি নিম্নে আমরা তাদের 
অবস্থা আলোকপাত করব । 


বেনামাযী ও নামাযে অলসতাকারীর অবস্থাঃ 
ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি একেবারেই নামায ছেড়ে দিবে সে ইসলাম 


থেকে বের হয়ে কাফের হয়ে যাবে। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ TR 
নামায । সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে ।' 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্মাম) আরো বলেনঃ 


SLE B55 kml BEN CS 543 Jnl 
অৰ্থঃ ets Os CEE EI 
নামায ছেড়ে দেয়া” ।* 
: তবে যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করবে চাই সে অলসতা 
যথাসময়ে আদায় না করার মাধ্যমে হোক বা ঘুমের মাধ্যমে হোক কিংবা 
শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে নামায আদায়ে ক্রটির মাধ্যমে হোক, সে কাফের 
না হলেও তার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির হুমকি রয়েছে। 
সহীহ বুখারীতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্বপ্নের 
দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, 
13 a Sl AT BY prkiah fr) so Ef Uy ৰ 
5 EG 8 0 ad UGG Ch ES aly all 534 
a 4 FS So SAE UF Ll ai fr Si Dh HS 
Sb dr fd 
অর্থঃ “আমরা এক শায়িত ব্যক্তির কাছে আসলাম ৷ তার মাথার কাছে 
পাথর হাতে নিয়ে অন্য একজন লোক দাড়িয়ে ছিল। দাড়ানো ব্যক্তি 
শায়িত ব্যক্তির মাথায় সেই পাথর নিক্ষেপ করছে। পাথরের আঘাতে তার 
মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং পাথরটি বলের মত গড়িয়ে অনেক দূরে 
চলে যাচ্ছে । লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনতে আনতে আবার তার মাথা ভাল 
হয়ে যাচ্ছে৷ দীড়ানো ব্যক্তি প্রথমবারের মত আবার আঘাত করছে এবং 


! _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
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তার মাথাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) তীর সফরসঙ্গী ফেরেশতাদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অপরাধের 
কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? উত্তরে তারা বললেনঃ এব্যক্তি 
কুরআন শিক্ষা করেছিল। কিন্তু কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি এবং সে 
ফরজ নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকত । কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এভাবে শাস্তি 
দেয়া হবে আল্লাহ তা’আলা বলেন, 


(GAL LEIS IE 14 Gl GL B39) 
অর্থঃ “ধ্বংস এ সমস্ত নামাযীদের জন্যে যারা নামাযের ব্যাপারে 
উদাসীন” । (সূরা মাউনঃ ৪-৫) 


হাফেজ ইবনে কাছির (রঃ) de HEE At 
“তারা হয়ত প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায় না করে সব সময় বা অধিকাংশ 
সময় দেরী করে নামায আদায় করে থাকে। অথবা নামাযের রুকন ও 
শর্তসমূহ যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে গাফিলতি করে থাকে অথবা 
তারা নামাযে মনোযোগ দেয়না এবং নামাযে কুরআন তিলাওয়াতের সময় 
তারা এর অর্থের মাঝে গবেষণা করেনা” ।' 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
LD A Bs 6) VY) 5 5 EIS Lb BiG 
056 fs BUEN BY UC) BE Uy OW UG 54 4 5S we Bos 
ETE OAS 0% 
ভর্বঃ লে রাজি নামাযের হেয়ার বারবে কিয়ামতের দিন নারি তীর 
জন্য আলো, তার ঈমানের দলীল এবং নাজাতের উপায় হয়ে যাবে। আর 


যে ব্যক্তি নামাযের হেফাযত করবেনা কিয়ামতের দিন তার জন্যে কোন 
আলো থাকবেনা, তার ঈমানের পক্ষে কোন প্রমাণ এবং তার নাজাতের 


! _ স্থবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড । 
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কোন উপায় থাকবেনা । কিয়ামতের দিন সে ফেরাউন, কারন, হামান, 
এবং উবাই বিন খাল্ফের সাথে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে” ৷! 

কোন কোন বিদ্বান বলেছেনঃ বেনামাযীকে উক্ত চার শ্রেণীর নিকৃষ্ট 
মানুষের সাথে হাশরের মাঠে উঠানোর কারণ হলো মানুষ সাধারণতঃ ধন- 
সম্পদ, রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব ও ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকেই নামায থেকে বিরত 
থাকে। ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থেকে নামায পরিত্যাগ করলে কুখ্যাত ধনী. 
কারূনের সাথে হাশর হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত থেকে নামায 
পরিত্যাগ করলে ফেরাউনের সাথে হাশর হবে। মন্ত্রিত্ব নিয়ে ব্যস্ত থেকে 
নামায নষ্ট করলে ফেরাউনের মন্ত্রী হামানের সাথে হাশর হবে এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত থেকে নামায ছেড়ে দিলে মক্কার কাফের ব্যবসায়ী 
উবাই বিন খাল্ফের সাথে হাশর হবে। এধরণের অপমানকর অবস্থা থেকে 
আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 


যাকাত না দেয়ার শাস্তিঃ 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
lf SUES Ys LED CAM SHES 2A) 
LU 55 EE DU SUE G4 5 pal PSG REG 
SS mY BIS UG 4B CEG ACS 
5s 148 
অর্থঃ আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে আর তা হতে আল্লাহর 


পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দিন। সে দিন 
জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার মাধ্যমে তাদের 


ললাটসমূহে, পাৰ্শ্বদেশসমূহে ও পৃষ্ঠদেশসমূহে দাগ দেয়া হবে। বলা হবে 


এগুলো এ সকল সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে 
রেখেছিলে। সুতরাং এখন স্বাদ গ্রহণ কর জমা করে রাখা বস্তুর । (সূরা 
তাওবাঃ ৩৪-৩৫) 


! _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । হাদীছটিকে শায়খ আবদুল আযীয বিন বায (রঃ) সহীহ বলেছেন। 
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সহীহ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ “আল্লাহ যাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন সে যদি তার যাকাত না 
দেয় কিয়ামতের দিন তার ধন-সম্পদগুলোকে টাক মাথা বিশিষ্ট সাপে 
পরিণত করা হবে । তার চোখের উপরে দু'টি কালো বিন্দু থাকবে । সাপটি 
তার চিবুকে কামড়িয়ে ধরবে এবং বলবেঃ আমি তোমার মাল। আমিই 


তোমার গুপ্তধন” । অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ 


NE ALES Se 4h TUR ae 


BOER EE CL LOOR Ef 
যদি তাতে কৃপণতা করে, এই কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে 
তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের জন্য একান্তই ক্ষতিকর ৷ যাতে 
তারা কার্পণ্য করে, সে ধন-সম্পদকে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ি 
বানিয়ে পরানো হবে” । (সূরা আল ইমরানঃ ১৮০) 

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ “যে স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিক তার স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত প্রদান 
করবেনা কিয়ামতের দিন তার স্বর্ণ -রৌপ্যগুলোকে আগুন দিয়ে গলিয়ে 
চ্যাপটা করা হবে। অতঃপর জাহান্নামের আগুনে গরম করে তার 
পার্শ্বদেশে, পিঠে এবং কপালে তা দিয়ে সেঁক দেয়া হবে । ঠান্ডা হয়ে গেলে 
আবার গরম করা হবে। এমন একদিনে তাদের এ শাস্তি চলতে থাকবে 
যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। হাশরের মাঠে 
মানুষের মাঝে ফয়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাকে এভাবে শান্তি 
দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে” ৷' 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করা হলো উট 
ওয়ালার কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ উটের মালিক যদি উহার 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুযু যাকাত । 
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হক আদায় না করে অর্থাৎ যাকাত না দেয় কিয়ামতের দিন একটি সমতল 
ভূমিতে উটগুলোকে পূর্বের চেয়ে মোটা-তাজা অবস্থায় একত্রিত করা হবে। 
তা থেকে একটি বাচ্চাও বাদ পড়বেনা। উটগুলো পা দিয়ে তাদের 
মালিককে পিষতে থাকবে এবং দাত দিয়ে কামড়াতে থাকবে। যখন প্রথম 
দলের পালা শেষ হবে পরবর্তী দলের পালা আসবে। এমন এক দীর্ঘ দিনে 
তাদের এশাস্তি চলতে থাকবে যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার 
বছরের সমান। মানুষের মাঝে ফয়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত 
হাশরের মাঠে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত 
অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 

রাসূল (সাল্লান্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে প্রশ্ন করা হলো গরু এবং 
ছাগলের মালিকের কি অবস্থা হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ গরু বা ছাগলের 
মালিক যদি উহার হক আদায় না করে অর্থাৎ যাকাত না দেয় কিয়ামতের দিন 
একটি সমতল ভূমিতে গরু ও ছাগলগুলোকে একত্রিত করা হবে। তা থেকে 
একটিও বাদ পড়বেনা এবং কোনটিই শিংবিহীন, বাকা শিং, অথবা ভাঙ্গা 
শিংবিশিষ্ট থাকবেনা । অর্থাৎ সবগুলো পূর্বের চেয়ে মোটা-তাজা এবং ধারালো 
সোজা শিংবিশিষ্ট থাকবে। শিং দিয়ে তাদের মালিককে আঘাত করবে এবং 
পা দ্বারা পিষতে থাকবে। এমন এক দীর্ঘ দিনে তাদের এশাস্তি চলতে থাকবে 
যার পরিমাণ হবে দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। মানুষের মাঝে 
ফয়সালা শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত হাশরের মাঠে তাকে এভাবে শাস্তি 
দেয়া হবে। পরিশেষে সে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। 


সুদখোরের ভয়াবহ পরিণতিঃ 
মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে কিয়ামতের দিন সুদখোরদের 
অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 
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অর্থঃ “যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন এমনভাবে দন্ডায়মান হবে 


যেমনভাবে দণ্ডায়মান হয় এ ব্যক্তি যাকে শয়তান আছর করে দিশেহারা 
করে দেয় | (সূরা বাকারাঃ ২৭৫) 
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ভৰণ তারা বিল দিন জিনত পরার 

কবর থেকে উঠবে. ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সুদখোর কিয়ামতের 
দিন পাগল অবস্থায় হাশরের ময়দানে হাজির হবে” ।! অন্য বর্ণনায় আছে, 
তাদেরকে বড় বড় পেট বিশিষ্ট অবস্থায় হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে। 
তারা হাটতে চাইলে উল্টে পড়ে যাবে। মানুষেরা তাদের উপর দিয়ে চলতে 
থাকবে । 

কতিপয় বিদ্বান বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্যে 
নিদর্শন স্বরূপ হবে যার মাধ্যমে তাদেরকে চেনা যাবে। অতঃপর তাদের 
জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । 

সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, 
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অর্থঃ “আমরা একটি রক্তের নদীর কাছে আসলাম । দেখলাম নদীতে 
একটি লোক সাতার কাটছে। নদীর তীরে অন্য একটি লোক কতগুলো 
পাথর একত্রিত করে তার পাশে দাড়িয়ে আছে। সাতার কাটতে কাটতে . 
লোকটি যখন নদীর কিনারায় পাথরের কাছে দাড়ানো ব্যক্তির নিকটে আসে 
তখন দাড়ানো ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পাথর মুখে 
নিয়ে লোকটি আবার সাঁতরাতে শুরু করে। যখনই লোকটি নদীর তীরে 
আসতে চায় তখনই তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণ জানতে চাইলে ফেরেশতাদ্বয় বললেনঃ 
এরা হলো আপনার উম্মতের সুদখোর” ।* 


! _ তাফসীরে ইবনে কাছীর, প্রথম খন্ড । 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা’বীর 
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ব্যভিচারী নারী-পুরুষের করুণ অবস্থাঃ 

আল্লাহ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল (সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ' 
ব্যভিচার হারাম করেছেন। ইহা হারাম হওয়া অতি সুস্পষ্ট বিষয়। এমন 
কোন মুসলিম নারী-পুরুষ পাওয়া যাবেনা যে এর হারাম হওয়া সম্পর্কে 
অবগত নয়। 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

OL 5 Eo SE HLS Ys) 

অর্থঃ “আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়োনা ৷ নিশ্চয় এটা অশ্লীল 
কাজ এবং খুবই মন্দ পথ” । (সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৩২) . 
মেরে হত্যা করা । আর অবিবাহিত হলে একশত বেত্রাঘাত করা । 

সহীহ বুখারীতে সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে কবরে ব্যভিচারীর ভয়াবহ 
শাস্তির বর্ণনা এসেছে । তিনি বলেনঃ - 
Lad BIEN HTS IG 1 ee le CH 
Ct esl 0h 51 BF SU) JE) ad 5G ad ALG I Lyell 

Iyeye Lgl WS AU 54 ea Jf ns 

অর্থঃ “আমরা একটি তন্দুর চুলার নিকট আসলাম । যার উপরিভাগ 
ছিল সংকীর্ণ এবং ভিতরের অংশ ছিল প্রশস্ত । তার ভিতরে আমরা কার্নার 
আওয়াজ শুনতে পেলাম ৷ দেখতে পেলাম তাতে রয়েছে কতগুলো উলঙ্গ 
নারী-পুরুষ । তাদের নিচের দিক থেকে আগুনের শিখা প্রজ্বলিত করা 
হচ্ছে। অগ্নিশিখা প্ৰজ্বলিত হওয়ার সাথে সাথে তারা উচ্চঃস্বরে চিৎকার 
করছে। রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কারণ জানতে 


চাইলে ফেরেশতা দ্বয় বললেনঃ এরা হলো আপনার উম্মতের ব্যভিচারী 
নারী-পুরুষ” । তাদেরকে উলঙ্গ করে এভাবে শাস্তি দেয়ার কারণ এই যে, 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা'বীর 
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তার তলত অহা ন ত ( ভাযাত কাননর 
হয়েছিল। আর নীচের দিক থেকে আগুন দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়ার 
কারণ হলো ব্যভিচার শরীরের নীচের অঙ্গ দিয়েই হয়ে থাকে। 


ব্যভিচারীর শাস্তির অন্য-একটি চিত্রঃ 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মি’রাজের রাত্রিতে একদল 
লোকের কাছে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন তাদের সামনে একটি পাত্রে 
গোশত রান্না করে রাখা হয়েছে। অদূরেই অন্য একটি পাত্রে রয়েছে পঁচা 
দুর্গন্ধযুক্ত কাচা গোশত । লোকদেরকে রান্না করে রাখা গোশত থেকে 
বিরত রেখে পঁচা এবং দুর্গন্ধযুক্ত, কাচা গোশত খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। 
তারা চিৎকার করছে এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তা থেকে ভক্ষণ করছে। 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীল ফেরেশতাক জিজ্ঞেস 
করলেনঃ এরা কোন শ্রেণীর লোক? জিবরীল বললেনঃ এরা আপনার 
উম্মতের এ সমস্ত পুরুষ লোক যারা নিজেদের ঘরে পবিত্র এবং হালাল স্ত্রী 
থাকা সত্বেও অপবিত্র এবং খারাপ মহিলাদের সাথে রাত্রি যাপন করত ।' 

মুসলিম ভাই-বোনদের উচিত এই ধরণের জঘন্য পাপের কাজ থেকে 
বিরত থাকা এবং যেসমস্ত জিনিষ উহার প্রতি আকৃষ্ট করে তা থেকেও সতর্ক 
থাকা। যেমন নারী-পুরুষের নির্জনে সাক্ষাৎ, বেপর্দা হওয়া, মহিলাদের 
' সৌন্দর্যের স্থান প্রকাশ করা ইত্যাদি । এসমস্ত কাজ মানুষকে ব্যভিচারের প্রতি 
উৎসাহ যোগায় । তাই এগুলো থেকেও সাবধান থাকতে হবে। 
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৷ _ আল-খুঁতাৰুল মিম্বারিয়াহ, ডঃ? সালেহ ফাওযান ৷ 
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অর্থঃ “যারা সতী-সাধবী নিরীহ ঈমানদার নীলের প্রতি অপবাদ 
আরোপ করে তারা ইহকালে ও পরকালে অভিশপ্ত হবে এবং তাদের জন্যে 
সম্পর্কে সাক্ষী দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত এবং তাদের পা । সেদিন 
আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেন” । (সূরা নূরঃ ২৩-২৫) 


গীবতকারী ও চুগলখোরের কঠিন অবস্থাঃ' 

গীবতকারী ও চুগলখোরেরা মানুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ও ঝগড়া সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে থাকে। মানুষের 
পারস্পরিক ভালবাসাকে শক্রুতায় পরিণত করে। তারা মানুষের মধ্যে 
সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী । তাদেরকে আপনি দেখতে 
পাবেন একজনের কাছে একরকম এবং অন্যজনের কাছে অন্যরকম চেহারা 
নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। তারা নিজেদের ইচ্ছা মত যখন যা খুশী তাই বলে 
থাকে। | 

আল্লাহ তায়া’লা তাদেরকে ধমকি দিয়ে বলেনঃ 


LAB CRY 
অর্থঃ “প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ” ৷ 
(সূরা হুমাজাহঃ ১) তারা নিজেদের কথা এবং কাজের মাধ্যমে মানুষের 


!_ বানুষের অজান্তে দোষ বর্ণনার নাম গীবত । যদিও উক্ত দোষ তার মাঝে বর্তমান থাকে। 
চুগলখোর এ ব্যক্তিকে বলা হয় যে মানুষের মাঝে ঝগড়া লাগানোর উদ্দেশ্যে একজনের কথা 
অন্যজনের কাছে বর্ণনা করে। গীবতকারী ও চুগলখোরের মধ্যে পার্থক্য এই যে চুগলখোরের ' 
মধ্যে ঝগড়া লাগানোর ইচ্ছা থাকে। আর গীবতকারীর মধ্যে তা থাকা শর্ত নয়। 

বৰ্তমানে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে এই অপরাধটিতে লিপ্ত রয়েছে। বিশেষভাবে মহিলাগণ 
একাজে বেশী লিপ্ত হয়। সমাজে ব্যাপকভাবে এর চর্চা থাকার কারণে প্রতিনিয়ত মানুষের মধ্যে 
ঝাগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হচ্ছে । একারণেই আমি এই পুস্তিকাটিতে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা 
করেছি যাতে করে এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ সতর্ক হয়ে যায় । আল্লাহ আমাদের .সকলকে 
গীবতকারীদের অনিষ্টতা হতে হেফাজত করুন। আমীন। 
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দোষ বর্ণনা করে থাকে। তারা ক্রোধ ও ঘৃণার হকদার । কারণ তারা 
মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, খিয়ানত, হিংসা এবং ধোঁকা থেকে বিরত 
হয়না । এজন্যই কবরের আজাবের অন্যতম কারণ হলো চুগলখোরী করা । 
ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ 

2:79 £ HAE R AT EMSA AAA Niics NG ‘ত 
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IU ol ale dn lo LB UW Gnygd SB IN HOS Oye 
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4G UG isd Of BS IG RCS MITTS jd TS 

CS of df 

অর্থঃ “একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা বা 
মক্কার কোন একটি বাগানের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তথায় তিনি 
দু'জন এমন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া 
হচ্ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাদেরকে 
আযাব দেয়া হচ্ছে অথচ বড় কোন অপরাধের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে 
না। অতঃপর তিনি বললেনঃ তাদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল 
করতোনা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাত । 
এরপর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কাচা খেজুরের শাখা 
আনতে বললেন। অতঃপর উক্ত খেজুরের শাখাটিকে দু’ভাগে বিভক্ত করে 
প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে রেখে দিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো আপনি কেন এরকম 
করলেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ হয়ত খেজুরের শাখা দু’টি জীবিত থাকা 
পর্যন্ত তাদের কবরের আযাব হালকা করা হবে” ।' 


1! বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওযু 
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আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (হুট নই) বলেনঃ 
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অর্থঃ “যখন আমাকে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি তামার 
নখ বিশিষ্ট একদল লোকের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম । তারা নখগুলো 
দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশে আঘাত করে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। 
আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরীল! এসমস্ত লোক কারা? জিবরীল (আঃ) 
বললেনঃ এরা দুনিয়াতে মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করত এবং তাদের মান- 

সম্মান নষ্ট করত । অর্থাৎ তারা মানুষের গীবত ও চুগলখোরী করত” ।! 
কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আমাদেরকে বলা হয়েছে কবরের আযাবের 
এক তৃতীয়াংশ হবে গীবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে 
সাবধান না থাকার কারণে এবং এক তৃতীয়াংশ চুগলখোরীর কারণে । 
যেহেতু গীবতকারী এবং চুগলখোর মিথ্যা কথাও বলে থাকে তাই সে 
মিথ্যাবাদীর শাস্তিও ভোগ করবে। সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, 


5 be oe SE pd IT Uy Hl Gs 5 fo 
BS EPS bi hy dis Lad ath) Gs I ob A 
i fo U0 Ged so) HO yy I5 BS i Ly 
Fd US i Lk CS JH ile J i 5 
3 Eh Yu Joe IG ae SA ON UF dh US as 
অর্থঃ “অতঃপর আমরা এমন এক লোকের কাছে উপস্থিত হলাম যাকে 


চিৎকরে শায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। একজন লোক লোহার কেঁচী হাতে 
নিয়ে তার মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। দাড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির 


'_ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব ৷ 
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মুখের একদিকে সেই কেঁচী প্রবেশ করিয়ে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত চিরে 
ফেলছে । নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে অনুরূপ করা হচ্ছে এবং চোখের 
ভিতর প্রবেশ করিয়েও অনুরূপ করা হচ্ছে। একদিকে চিরে শেষ করে 
অন্যদিকেও অনুরূপ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিকে চিরে শেষ করার সাথে সাথে 
প্রথম দিক আগের মত হয়ে যাচ্ছে। আবার প্রথম দিকে নতুন করে চিরা 
হচ্ছে। হাদীছের শেষাংশে এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে 
শাস্তি দেয়া হচ্ছে? জিবরীল (আঃ) বললেনঃ এই ব্যক্তি হলো এমন লোক 
যে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলত এবং সে মিথ্যা 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তো” ।' 
হাদীছে চোগলখোরের কঠিন শাস্তির কথা এসেছে । হুযায়ফা (রাঃ) 
EET 
SE di 0 

অর্থঃ “চোগলখোর জার্নাতে প্রবেশ করবেনা” । আম্মার বিন ইয়াসির 

কক জোয়াতা হয ত ত তর) কেকা ত 


No SUL 5 Ps NES $০৫35 U0 ip 


অৰ্থঃ “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দু'জনের নিকট দু'রকম কথা বলবে 
কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে” ৷ 
ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, 


535 Eels CE 1h 4 LL ob di lo dil Jpn) Caen) 

0% 0 LN Ho poi pot Hy di ds 20 
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(05 be EE JG 


৷ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত তা'বীর। 
* - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব । 
২ _ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব ৷ 
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অর্থঃ “আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি 
যার সুপারিশ আল্লাহর নির্ধারিত কোন দন্ডবিধি বাস্তবায়ন করার প্রতিরোধ 
হয়ে দাড়াল সে আল্লাহর সাথে সংগ্রামে লিপ্ত হল। যে ব্যক্তি জেনে-বুঝে 
অন্যায়ভাবে কারো সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হল সে তা থেকে বিরত থাকার পূর্ব 
পর্যন্ত আল্লাহর ক্রোধের ভিতরে থাকবে।' আর যে ব্যক্তি কোন মু’মিন 
সম্পর্কে এমন কথা বলবে যা তার ভিতরে নেই সে যদি তা বর্জন করতঃ 
তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ তাকে রাদাগাতুল খাবালে' প্রবেশ 
করাবেন। তার উক্ত কথার প্রায়ঃশিচত্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা সেখানে 
অবস্থান করবে” ।* 
আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে 
বৰ্ণনা করেন যে, 
if us HS JES DB BY LB Gg asl od FT) 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে (গীবত 
করবে) কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সামনে গীবতকৃত ব্যক্তিকে মৃত 
অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে তুমি এখন মৃত অবস্থায় তার 
গোশত ভক্ষণ কর । যেমনভাবে জীবিতাবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ করতে । 
তঃপর সে অতি অনিচ্ছা সত্বেও চিৎকার করতে করতে তা ভক্ষণ 
করবে”! 
প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের পরিণ্তিঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
J Hy 2% JS bl RS on Fa Sih ds 
OW Wb HAE ob 
! _ জাহান্নামীদের শরীরের পুঁজ ও পঁচা ঘামের নাম রাদাগাতুল খাবাল। 


*_ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আবক্ৃষীয়া ৷ 
1 _ ফাতহুল বারী । 


WWW. QuranerAlo.com 


" অর্থঃ “হাশরের মাঠে আল্লাহ যখন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন 
তখন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক এবং প্রতারকের জন্য একটি করে নিশানা 
স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে এটি অমুকের পুত্র অমুকের বিশ্বাস . 
ঘাতকতার নিশানা ।' 


আমর বিন শুয়াইব (রাঃ) তার পিতা, তীর পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা 
করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
JEG 2 SIMI GN SCH SEL) 
FS SALES ge JSACG SG F Se Sh 
UGE 4 Hl UAE bs SILLS 
অর্থঃ “কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে মানুষের আকৃতিতে ছোট 
ছোট পিপীলিকার ন্যায় হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। অপমান ও 
লাঞ্ছনা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলবে । তাদেরকে জাহান্নামের 
একটি জেলখানায় একত্রিত করা হবে যার নাম হবে “বুলাস”। আগুন 


তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঢেকে ফেলবে। জাহার্নামীদের শরীরের ঘাম 
তাদেরকে পান করতে বাধ্য করা হবে” ।* 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
25 be 8 Ue all GO ps Lt fr 0 
অৰ্থঃ TU ARRON 
জান্নাতে প্রবেশ করবেনা” !” 


৷ _ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ । 
* _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ সিফাতুল কিয়ামাহ। 
* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
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খণ পরিশোধ না করে মৃত্যু বরণ করার শাস্তিঃ 

সাহাবী সা’দ বিন আতওয়াল (রাঃ) বলেনঃ আমার ভাই মারা গেল। 
মরার সময় সে ৩০০ দিরহাম রেখে গেল। আমি স্থির করলাম যে এ ৩০০ 
দিরহাম তার ছেলে-মেয়েদের জন্য খরচ করবো। কিন্তু ভাই ছিল খণগ্রস্ত 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে এ খবর পৌছলে তিনি 
আমাকে বললেনঃ “তোমার ভাই ঝণের ফলে আটকে আছে। তার খণ 
পরিশোধ করে দাও” ৷! 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঝণ রেখে মৃত্যুবরণকারীর 
জানাযা পড়তেন না। একদা একটি জানাযা উপস্থিত হলে সকলে নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জানাযা পড়ার অনুরোধ করল । তিনি 
প্রশ্ব করলেনঃ ওর কি কোন ঝণ পরিশোধ করা বাকী আছে? সকলে বললঃ 
“তিন দীনার”। তারপর বললেনঃ ও কি কোন সম্পদ ছেড়ে যাচ্ছে? সকলে 
বললঃ না। একথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 
তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও-- | 
দুনিয়াতে ঝণ রেখে যায় তাহলে তার খূণ বেহেশতে যাওয়ার পথে বাধা ও 
কাটা হয়ে দাড়াবে । খণ পরিশোধ না করে বেহেশতে যেতে পারবেনা । 
পরকালে টাকা দিয়ে ঝণ পরিশোধ করা যাবেনা । দুনিয়াতে অর্জিত নেকী 
দিয়ে তা পরিশোধ করতে হবে। নেকীর পরিমাণ যদি খণের চেয়ে কম 
হয়, তাহলে খণ দাতার গুনাহ খূণ গ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। 
পরিণামে জান্নাতের হকদার হওয়া সত্বেও তাকে জাহার্নামে যেতে হবে। ' 

একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমরা কি 
জান অসহায় কে? সাহাবীগণ বললেনঃ যার কোন টাকা-পয়সা নেই সেই 
তো অসহায় । নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ আমার 
উম্মতের মধ্যে এ ব্যক্তি অসহায় যে কিয়ামতের দিন নামায, রোজা ও 


! _ আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৷ 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাওয়ালা। 
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বাত” নি উথছিত হৰে।। কিন ওই সঞ্েএ কিছ দোক নিন 
উপস্থিত হবে যাদের কাউকে গালি দিয়েছে, কারো নামে মিথ্যা অপবাদ 
প্রহার করেছে--- ইত্যাদি । সুতরাং প্রতিশোধ হলো একে নিজের নেকী 
দান করবে, ওকেও নিজের নেকী দান করবে। পরিশেষে যখন নেকী শেষ 
হয়ে যাবে অথচ তার খণ শেষ হবেনা তখন তাদের গুনাহ নিয়ে এর ঘাড়ে 
চাপানো হবে এবং সবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে” ৷! 


মিথ্যাবাদীদের পরিণামঃ 

সামুরা বিন জুন্দুব (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্মাম)এর স্বপ্নের দীর্ঘ হাদীছে এসেছে, 
LS bp p03 al I IT By HE GE fe) slo C5 
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অর্থঃ “অতঃপর আমরা এমন এক লোকের কাছে উপস্থিত হলাম যাকে 
চিৎকরে শায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। আর একজন লোক লোহার বড়শী 
হাতে নিয়ে তার মাথার পাশে দাড়িয়ে আছে। দাড়ানো ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তির 
মুখের একদিকে লোৌহাস্ত্র (চাকু) প্রবেশ করিয়ে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত 
চিরে ফেলছে । নাকের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করিয়ে এরূপ করা হচ্ছে। চোখের 
ভিতর প্রবেশ করিয়েও অনুরূপ করা হচ্ছে। একদিকে চিরে শেষ করে 
অন্যদিকেও অনুরূপ করা হচ্ছে। দ্বিতীয় দিকে চিরে শেষ করার সাথে সাথে 
প্রথম দিক আগের মত হয়ে যাচ্ছে। আবার প্রথম দিকে নতুন করে চিরা 
হচ্ছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিবরীলকে জিজ্ঞেস 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাত ৷ 
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করলেনঃ কি অপরাধের কারণে তাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? জিবরীল 
(আঃ) বললেনঃ এ হলো এমন লোক যে সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েই 
মিথ্যা কথা বলতে শুরু করতো এবং সে মিথ্যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ত ।' 
আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলেনঃ 

UU Ce EP SF IG 23) di ECE ad dG nf ff UG 5. 
অর্থঃ “আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 
তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি কোন মু’মিনের এমন দোষ বর্ণনা করলো যা তার 
মাঝে নেই সে যদি তা থেকে তাওবা না করে মৃত্যু বরণ করে আল্লাহ 
তাকে জাহান্নামের ভিতরে জাহান্নামীদের শরীরের ঘাম ও কাদা মিশ্রিত 
স্থানে বসবাস করাবেন” ৷ 


আমলহীন আলেমের পরিণতিঃ 
উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 
U5 Ge 1553 ahs OS G5 1 A DN BY jee SF 
HES OL G00 C04 0 Jal ah ad 0 jo 53 
8 0 Syd pT CS 3 lB Kr of ) ET 
ay Sl of 
অর্থঃ “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং 
জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে 
যাবে। সে ব্যক্তি তার নাড়িভুঁড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনভাবে চাকি 
ঘুরাবার কাজে নিয়োজিত গাধা চাকির চার পাশে ঘুরতে থাকে। 


জাহান্নামীরা তার কাছে উপস্থিত হয়ে বলবেঃ হে অমুক! তোমার এ 
দুরাবস্থা কেন? তুমি কি দুনিয়াতে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজের 


' _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তা'বীর। 
* . আৰু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আকষীয়া ৷ 
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নিষেধ করতে না? উত্তরে সে বলবেঃ হ্যা, আমি সৎ কাজের আদেশ 
করতাম কিন্তু নিজে তা পালন করতাম না। অসৎ কাজ থেকে নিষেধ 
করতাম কিন্তু নিজে অসৎ কাজে লিপ্ত হতাম” ৷! 


রাসূল (রঃ)এর নামে মিথ্যা রচনা করার কঠিন শাস্তিঃ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
Gl 52 BED UK fe LSS YY 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা কথা বর্ণনা করবে 


সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা নির্ধারণ করে নেয়” ।* 4 
যমিনের আইল পরিবর্তন বা যমিন জবরদখল করার শাস্তিঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


ee En 2 Bb 5 rs SS Lb 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি কারো অর্ধহাত জমিন জবরদখল করবে কিয়ামত 
দিবসে তার গলায় সাতটি যমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে’ তিনি আরো বলেনঃ 


SI SAY do A Sh dt LAD EUV) OAS Lf dt LA 
efi IG LE pe dl LAG Ube 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি তার পিতার উপর অভিসম্পাত করলো তার উপর 
আল্লাহর লানত, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু যবেহ করল তার . 
উপর আল্লাহর লানত, যে ব্যক্তি কোন অপরাধীকে আশ্রয় দিল তার উপর 


আল্লাহর অভিশাপ । আর যে ব্যক্তি জমিনের নিশানা বা আইল পরিবর্তন 
BOT 


৷ _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্‌ যুহ্‌দ ওয়ার রাকায়েক ৷ 
” _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম । 

*_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাজালিম। 

1 _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযাহী ৷ 
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UE ER OE SEO IEEE SHEET 
নষ্ট করা বা কারো যমিন আত্মসাৎ করে নিজের যমিনের অন্তর্ভুক্ত করে 
নেয়া। এদের শাস্তি সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ I: 
So 2 SLD EY a Un aoe Li CS 5 pe do 
অর্থঃ "অন্যান যে বাকি কারও বরের কিনু অংশ হয়ে নে 
কিয়ামতের দিন তাকে সাত তবক যমীনের নীচে দাবিয়ে দেয়া হবে” ৷! 

ইয়ালা বিন মুর্রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে 
কারও এক বিঘত পরিমাণ যমিন জবরদখল করে নিবে কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তার উপর উক্ত যমিন খনন করতে করতে সাত তবক যমিনের 
শেষ পর্যন্ত পৌছার দায়িত্ব চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর তার গলায় সাতটি 
যমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে। মানুষের মাঝে ফয়সালা শেষ না হওয়া পর্যন্ত 
উহা তার গলায় ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে ।* 

মুসনাদে আহমাদের অন্য বর্ণনায় আছে, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারও যমিন আত্মসাৎ করবে 
যেতে বলা হবে” !3 


অন্যায়ভাবে কারও সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তিঃ 

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) একদা আমাদের মাঝে দাড়িয়ে গণীমতের মাল খেয়ানত সম্পর্কে 
₹ আলোচনা করতে গিয়ে তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করলেন। 
অতঃপর তিনি বললেনঃ 


EEE FERC মাজালিম। 
* _ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । 
*_ মুসনাদে ইমাম আহমাদ । 
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4 2 ab) dE WW IG ad) ce DB By SN 
Sey UT 5 CEs of CU IAG bl dit U5 UU hss 
5 Es on LS J6 Hf dn IS) UIA EL a wf 
EL LLY IHG bl dt Iu GUS Calo 45 SF wf 
JHU Hl dn I) UID GBT EU) a3 oF If CUB Ces 
CUAL Es CS GUL 
অর্থঃ “আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় 
দেখতে চাইনা যে, সে ঘাড়ে একটি চিৎকাররত ছাগল কিংবা ঘোড়া বহন 
করছে। সে আমাকে ডেকে বলছেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এ বিপদ 
থেকে রক্ষা করুন!! তখন আমি বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে 
পারবোনা । আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে 
আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি । তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন 
গলায় এমন একটি উট ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে যে. 
উটটি আওয়াজ করতে থাকবে। সে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে 
সাহায্য করুন!! আমি তখন বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে 
পারবনা । আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে 
আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিন 
গলায় স্বর্ণ-রৌপ্য ঝুলন্ত অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাৎ না করে। সে বলবেঃ 
হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন!! তখন আমি বলবঃ আমি 
তোমার কোন উপকার করতে পারবোনা । আমি আমার দায়িত্ব পালন : 
করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌছিয়ে দিয়েছি। তোমাদের 
সাথে সাক্ষাৎ না করে। সে বলবেঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য 
করুন!! তখন আমি বলবঃ আমি তোমার কোন উপকার করতে পারবনা । 
আমি আমার দায়িতু পালন করেছি এবং তোমাদের কাছে আল্লাহর দ্বীন 
পৌছিয়ে দিয়েছি” ৷! 


'_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জিহাদ ৷ 
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উপরোক্ত হাদীছের অর্থ এই যে, প্রত্যেক খেয়ানতকারী যাই 
- খেয়ানত করুক না কেন কিয়ামতের দিনে তা বহন করে নিয়ে হাশরের 
মাঠে উপস্থিত হবে। যাতে সে হাশরের ময়দানে সমস্ত মাখলুকের সামনে 
অপমানিত ও লজ্জিত হয়। চাই খেয়ানতকৃত বস্তু কোন পশু হোক বা স্বৰ্ণ- 
রৌপ্য হোক বা অন্য কিছু হোক। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 

(HGS EC Sh JT 55) 

অর্থঃ “যে ব্যক্তি যা আত্মসাৎ করবে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে হাজির 

হবে” । (সূরা আল-ইমরানঃ ১৬১) 


মাপে কম দেয়ার পরিণতিঃ 
কুরআন ও হাদীছে মাপে এবং ওজনে কম দেয়াকে হারাম ঘোষণা 
‘করা হয়েছে। মানুষের কাছ থেকে কোন কিছু মেপে নেয়ার সময় পূর্ণ 
মাত্রায় বা বেশী গ্রহণ করা এবং দেয়ার সময় মাপে কম করে দেয়ার শাস্তি 
অত্যন্ত ভয়াবহ । আল্লাহর নবী শুয়াইব (আঃ)এর জাতিকে মাপে কম 
দেয়ার কারণেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। 
" আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


PAS or 50 ৰ্‌ Sj ll EE AES Bl Lasall FA > 
AES be 58 GAs Hf DA SEN Sgt ts 5 


nid 53 bl 
অর্থঃ “যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ ৷ যারা 
লোকদের কাছ থেকে যখন .মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন 


লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয় তখন কম করে দয়। 


তারা কি ভয় করেনা যে তারা পুনরুত্িত হবে? একটি মহান দিবসে যেদিন 
সামনে দাড়াবে” । (সূরা তাতফীফঃ ১-৬) 
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ছবি অন্কনকারী ও প্রস্তুকারীদের অবস্থাঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


HS IG GG FY SF S54 s38 Ene ‘5 


অর্থঃ “যারা এসমস্ত ছবি অঙ্কন করবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে 
শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবেঃ তোমরা যা তৈরী করেছ তা জীবিত 
করে দেখাও” ৷! 


আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
BL GF Js G3 Bay Ao) le di se al Ces LH 
158 JUG 6 dn Jy US uC iors I Jey SA SF bd 
LC of cals uf Jd Gb eld Whe Bc ol 503 
A GUA UG HY OW by jal 2 byo ad ES 

অর্থঃ “আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর জন্য একটি 
বালিশ তৈরী করলাম । তাতে কিছু ছবি ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) ঘরের দরজার কাছে দাড়িয়ে থাকলেন। তা দেখে ক্রোধে 
তার মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হতে লাগল । আমি বললামঃ হে আল্লাহর 
রাসূল! আমাদের কি হলো? তিনি বললেনঃ এই বালিশগুলোর অবস্থা এমন 
কেন? আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ এগুলো আমি আপনার বসার জন্যে তৈরী 
করেছি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তুমি কি জান 
না যে ঘরে ছবি থাকে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ 
করেন৷? যে ব্যক্তি ছবি তৈরী করবে আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন কঠিন 
শাস্তি দিবেন এবং বলবেনঃ তোমরা যা তৈরী করেছ তাতে রূহ্‌ প্রদান 


কর” ।* 


!_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস। 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ বাদউল খাল্‌ক । 
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ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 
af cs 0 NA ‘x us ESE 340 
রে 
8 “দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন ছবি অংকন করবে কিয়ামতের দিন 
তাকে উহাতে রহ প্রদান করার আদেশ দেয়া হবে। সে তাতে র্‌ সঞ্চার 
করতে সক্ষম হবেনা”।! 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, 


03) fall DEN Ey dt Ae UG ol Af Oy 

অর্থঃ “কিয়ামতের দিন ছবি অন্কনকারীদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি 
প্রদান করা হবে” ৷ 
J উম্মুল মুমেনীন আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
ES 094 0D nt OT be) OF df he ol pe FS 
14) Se di So ied U6 Cy SY La IIE $4457 

TI CAS 

অর্থঃ “একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে 
আগমণ করলেন। সেসময় বাড়ীতে একটি চাদর ছিল। তাতে ছিল বিভিন্ন 
রকম ছবি। কাপড়টি দেখে ক্রোধে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। 
তঃপর তিনি সেটিকে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ 
অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ যারা এসমস্ত 
বড গৰা ফর েবাস তাজ অজয় যতি দয । S 


৷ . বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস। 
'£_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস। - 
$_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদব, মুসলিমঃ অধ্যায় কিতাবুল লিবাস 
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ESOS SR NENG OE EAN TION HESS 
বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণী হত্যা করা জায়েয নয়। তবে যেসমস্ত 
ক্ষতিকর প্রাণীকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
UE 0 J 5 YS ES Ne Cop 
{ 5 PCG tp YU GS oly Gold ll Gs 
অর্থঃ “আমার কাছে জাহান্নামকে পেশ করা হল। তাতে দেখলাম বনী 
ইসরাঈলের একটি মহিলাকে একটি বিড়াল হত্যা করার অপরাধে শাস্তি 
দেয়া হচ্ছে। উক্ত মহিলা বিড়ালটিকে বেধে রাখত । সে নিজেও বিড়ালকে 
কোন কিছু খেতে দেয়নি এবং যমিন থেকে পোকা-মাকড় ধরে খাওয়ার 
জন্য ছেড়েও দেয়নি। এভাবে ক্ষুধার তাড়নায় বিড়ালটি মৃত্যু বরণ 
করে” ।' সহীহ বুখারীর অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
C59 Gs 5 Bais and ile Cf ff ed oe CS 
in Gd U6 HCL $f Bd es 6 5 GEL Ed 
FU GEN Gl LG CG Eo fi ais bleu Cl 
PM ALES ps 


অর্থঃ “জান্নাতকে আমার নিকটবর্তী করা হলো। আমার ইচ্ছা হলে 
আমি তোমাদেরকে জান্নাতের একছড়া ফল এনে দেখাতে পারতাম । 
এমনিভাবে জাহান্নামকেও আমার কাছে হাজির করা হলো। আমি তাতে 
একটি মহিলাকে দেখতে পেলাম । হাদীছের বর্ণনাকারী বলেনঃ আমার মনে 
হয় রাসূল (সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ একটি বিড়াল উক্ত 
মহিলাকে নখ দিয়ে খামচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আমি বললামঃ কি অপরাধের কারণে 


' _ মুসিলম, অধ্যঅয়ঃ কিতাবুল কুসুফ ৷ 
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মহিলাকে এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছে? ফেরেশতাগণ বললেনঃ এই মহিলা 
বিড়ালটিকে আটকিয়ে রেখেছিল। বিড়ালটিকে সে কোন কিছু পানাহার 
করতে দেয়নি এবং যমিন থেকে তার খাবার সংগ্রহ করার জন্যে 
স্বাধীনভাবে ছেড়েও দেয়নি। শেষ পর্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় বিড়ালটি মারা 
গিয়েছিল” ৷! 
মদ পানকারীদের পরিণতিঃ 
জাবের (রাঃ) নবী করীম (হুহ্ন্) হতে বর্ণনা করেনঃ 
SEGA ARE LO OLA G RAE HAZ LANEY EEA TT i {G82 
Of all OTN OS UG 29 Fd Sb OG KAS 
A G38 U6 Jd Eb 0 dn U5 UN JG Kb tp Ms 
201 af Hat yf 2 


অর্থঃ “নেশা জাতীয় প্রতিটি বস্তুই হারাম । যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নেশা 
জাতীয় কোন কিছু পান করবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে তিনাতুল 
খাবালের পানি পান করাবেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ হে আল্লাহর 
রাসূল! তিনাতুল খাবাল কি? উত্তরে তিনি বললেনঃ তা হলো জাহার্নামীদের 
শরীরের ঘাম বা পুঁজ” ৷ 

ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূল (কর) বলেছেনঃ | 
OY GG PAL OP HS BF FAS FE KL YS 

20 0 GES A AY 

অর্থঃ “প্রতিটি নেশাদার বস্তুই মদ এবং প্রতিটি নেশাদার জিনিষই 
হারাম ৷ যে মদখোর দুনিয়াতে মদ পন করবে অতঃপর তাওবা না করে 
মৃত্যু বরণ করবে সে পরকালে বেহেশতের শরাব পান করা থেকে বঞ্চিত 


হবে” !? 


' বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযান। 
2 _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ । 
 *- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ ৷ 
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স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহারকারীদের অবস্থাঃ 
উম্মে সালামা (রাঃ) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
হতে ৰংযাকরের। 
es 50 ali dd Uf adit oS LTS 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করবে কিয়ামতের দিন 
তার পেটে জাহান্নামের আগুন গরগর শব্দ করবে” ।' 


হাশরের মাঠে বিচারের কাঠগড়ায় খুনীদের বিচার প্রথমেঃ 
এবিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
Bl rhs U3 YE Lr Blas Ut CP FE 5) 
(Che Gie 4 ef; 5 ale 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার 
ঠিকানা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম । আল্লাহ তার উপর ক্রোধাশ্বিত হয়েছেন 


তার উপর অভিসম্পাত করেছেন এবং তার জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন 
কঠিন শাস্তি । (সূরা নিসাঃ ৯৩) 


রাসূল (প্রহর) বলেনঃ 
SAL GS HEN BY pl 5 ca bd 
অর্থঃ “কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে মানুষের মাঝে সর্ব্রথম খুনের 
বিচার করা হবে” * 
আত্মহত্যাকারীর করুণ অবস্থাঃ 
আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (পুহ) হতে বর্ণনা করেন, 
EE 0d ch SY BF 0 8 Bid Sie Ld 5 ps 


AALS 
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! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আশরিবাহ ৷ 
* _ বুখারী ও মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত দিয়াত 
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I 4s ls A 
তাহা সক 
হবে। সে উড অজ্সটি দিয়ে নিজের পেটে আথাত করতে থাকবে এবং 
জাহান্নামই হবে তার জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান৷ যে ব্যক্তি বিষ পান করে 
আত্মহত্যা করবে কিয়ামতের দিন সে বিষ হাতে নিয়ে তা পান করতে 
থাকবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে । আর যে ব্যক্তি পাহাড়ের 
উপর থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে লাফ দিয়ে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করবে সে 
জাহান্নামের আগুনে নিজেকে নিক্ষেপ করে চিরকাল তথায় অবস্থান 
করবে” ।! ll 
সহীহ বুখারীতে আৰু হুরায়রা রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


22 ud 33 
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অৰ্থঃ “যে ব্যক্তি গলায় ফাসি দিয়ে আত্মহত্যা করবে সে জাহার্নামের 
আগুনে আপন গলায় ফাসি দিয়ে ঝুলতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের 
শরীরে অস্ত্র দিয়ে আঘাত করবে জাহার্নামের আগুনে উক্ত অস্ত্র দিয়ে সে 
নিজের শরীরে আঘাত করতে থাকরে” ৷* 


মহান আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


328 


CES BS GHG C5 Cl GE If St 23 i) 
(iat S225 56 


- মুললিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
- বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয ৷ 
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অর্থঃ “যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ ভক্ষণ করে নিশ্চয় তারা 
স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত কিছুই ভক্ষণ করে না এবং সত্বরই তারা প্রভ্বলিত 
অগ্নতে প্রবেশ করবে” । (সুরা নিসাঃ ১০) 
অর্থাৎ যারা বিনা কারণে এবং অন্যায়ভাবে পিতৃহীন অনাথদের ধন- 
সম্পদ ভক্ষণ করে তারা মূলতঃ আগুন দিয়েই পেট ভর্তি করছে। কিয়ামতের 
দিন তাদের পেটে জাহান্নামের আগুন দাউ দাউ করে জৃলতে থাকবে। 
আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ 
He TRG STUN SUE 
| JG Ts Gp ST Gre i dl Fh 8 Yd 
WLW Dey Las OW, S14 sr 
অর্থঃ “তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বিষয় হতে বিরত থাকবে। 
সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন সেগুলো কি কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলো (১) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক 
করা (২) যাদু করা (৩) আল্লাহ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন 
তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা । (8) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের সম্পদ 
আত্মসাৎ করা (৬) যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়ন করা (৭) সতী-সাধ্বী মু'মিন 
মহিলার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া” ৷! 


সামর্থ থাকা সত্বেও ভিক্ষাবৃত্তিকারীর অবস্থাঃ 
আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম. (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


EE fa NETO 


AF 7A 


A Ge 
! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ওয়াসায়া। 
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অর্থঃ “সামর্থ থাকা সত্ব সাতেও বে তি সারুবের কাছে হাতি গাডরে লী 
কিয়ামতের দিন গোশতবিহীন এবং ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে হাশরের 
মাঠে উপস্থিত হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস 
করা হলো হে আল্লাহর রাসূল! সামর্থবান হওয়ার জন্যে কতটুকু সম্পদ 
থাকা প্রয়োজন? তিনি বললেনঃ পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমপরিমাণ 
স্বর্ণ বা অন্য কোন সম্পদ” ৷! 


জনসাধারণের প্রয়োজন পূরণে উদাসীন শাসকদের পরিণামঃ 
মুআ’য বিন জাবাল (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেনঃ 
Edy xa aH LF CEES CE A fn YY 
DA oy LE di CE 
অৰ্থঃ “যে ব্যক্তি জনগণের কোন দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর দুর্বল 
বং অভাবীদের প্রয়োজন পুরণ করা থেকে দূরে থাকলো কিয়ামতের দিন 
Rs HS SY En Sa EL | 


হুন বং ইবন আৰা 70) হা রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
EE 59 J Shy ode D5 Sm Sl UE by ple Bless 
ad rs wl slg obi yf IAN Yh) cs ত ol 
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অর্থঃ “যে ব্যক্তি স্বপ্নে কিছু না দেখেই মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করবে 
কিয়ামতের দিন তাকে দু'টি গমের দানা দিয়ে একসাথে ঘিরা দেয়ার ' 
আদেশ দেয়া হবে অথচ সে কোন ক্রমেই তা করতে পারবে না। আর যে 


' - তিরমিজী, আবু দাউদ অধ্যায়ঃ কিতাবুয যাকাত । 
* _ মুসনাদে আহমাদ । 
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ব্যক্তি কোন গোত্রের অপছন্দ সত্বেও তাদের কথা কান পেতে শ্রবণ করবে 
কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে। যে ব্যক্তি কোন 
কিছুর ছবি আঁকবে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি প্রদান করা হবে এবং 
ছবিগুলোতে প্রাণের সঞ্চার করতে বলা হবে। অথচ সে তা করতে কখনই 
সক্ষম হবে না”। এভাবে মানুষের কথা শ্রবণকারী মিথ্যা, গীবত এবং 
চুগলখোরীতেও লিপ্ত হয় বিধায় সে উক্ত অপরাধের শাস্তিতেও পাকড়াও 
হবে। 


মৃতব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপকারীনীর অবস্থাঃ 

আবু মালেক আল আশয়া’রী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
PLSD SP LEE U Aad Af tp fd Ef UN 
কেন 3) শঠ 6 0% sali পঁ। AlN 

A of E223 O85 Sp Jim GE) DED GG ED Cp JS 

অর্থঃ “আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যামানার চারটি জিনিষ বর্তমান 

থাকবে। তারা এ গুলো ছাড়তে পারবে না। (১) বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব 
করা। (৩) কারো বংশে আঘাত করা । (৩) তারকার মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা 
করা। (8) মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করা। মৃতব্যক্তির জন্যে 
উচ্চেঃস্বরে বিলাপকারীনী মহিলা যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে মৃত্য 
বরণ করে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার পায়জামা ও খুজলিযুক্ত 
জামা পরিয়ে হাশরের মাঠে উপস্থিত করা হবে” । 

হাদীছের অর্থ এই যে বিলাপকারীনীকে কিয়ামতের দিন গলিত 
শীশার প্রলেপযুক্ত জামা পরিয়ে দেয়া হবে। শাস্তি ও অপমান স্বরূপ তাকে 
এ ধরণের পোষাক পরিয়ে সবার সামনে উপস্থিত করা হবে। 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তা’বীর । 
+* - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল যানায়েজ। 
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বেপর্দা মহিলার অবস্থাঃ 
যে সমস্ত মহিলা দুনিয়াতে বেপর্দা হয়ে চলা-ফেরা করবে তাদের 
সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ “দুই প্রকারের লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। কিন্তু আমি 
তাদেরকে দেখিনি। তাদের এক প্রকার হলো এমন লোক খাদের হাতে 
গরুর লেজের মত লাঠি থাকবে। তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে । আর 
দ্বিতীয় প্রকার হল এমন সব মহিলা যারা দুনিয়াতে পোষাক পরিধান করবে 
কিন্তু পোষাক সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অথবা পোষাক দিয়ে সমস্ত শরীর 
‘আবৃত না করার কারণে তাদেরকে উলঙ্গের মত দেখা যাবে। তারা 
বেহায়াপনা ও অশ্লীল আচরণের মাধ্যমে পুরুষদেরকে নিজেদের দিকে 
আকৃষ্ট করবে । তাদের মাথার চুলগুলো উটের কুঁজের মত সামনের দিকে 
ঝুলে থাকবে৷ তারা জার্নাতে প্রবেশ করা তো দূরের কথা জান্নাতের 
সুঘ্বাণও পাবেনা । অথচ জান্নাতের সুঘাণ বহুদূর থেকে পাওয়া যাবে” ।' 
মুসলিম রমণীর জন্য বেপর্দায় ঘর থেকে বের হওয়া কবীরা গুনাহর 
অন্তর্ভুক্ত । এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে । পর্দাহীনা মহিলা পর্দা না 
BILAL le SLA RR lsc alts lc alls 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
ZL tx ue Su SES ps 
অর্থঃ “দুনিয়াতে পোষাক পরিধানকারী অনেক মহিলা কিয়ামতের দিন 
বিবস্ত্র অবস্থায় থাকবে” ।* 
রাসূল (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর উপরোক্ত কথাটির 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস। 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল লিবাস ৷ 
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কয়েক ধরণের ব্যাখ্যা হতে পারে। 

Es CEE ES TT ROE EEE 
পোষাক পরিধান করে শরীর ঢেকে রাখবে ।-কিন্তু দুনিয়াতে ভাল আমল না 
করার কারণে আখেরাতে ছাওয়াব থেকে খালী থাকবে । 

২) মহিলা দুনিয়াতে কাপড় পরিধান করতো, কিন্তু এমন সংকীর্ণ ও 
পাতলা পোষাক পরিধান করত যা দ্বারা, সতর আবৃত হতনা । তাই প্রতিদান 
স্বরূপ কিয়ামতের দিন উলঙ্গ করার মাধ্যমে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। 

৩) মহিলা দুনিয়াতে পোষাক পরিধান করতো, কিন্তু পিছনের দিকে 
ওড়না ঝুলিয়ে দিত যাতে বক্ষ ও শরীরের অধিকাংশ প্রকাশ হয়ে যেত । 
যার ফলে তাকে উলঙ্গের মত দেখা যেত । পরিণামে তাকে কিয়ামতের 
দিন বিবস্ত্র করে শাস্তি দেয়া হবে। 

তাই বুদ্ধিমতী মহিলাদের উচিত এ ভ ভয়াবহ অবস্থা ও পরিণতির 
কথা চিন্তা করা যার একমাত্র কারণ বেপর্দা ও বেহায়াপনা ৷ মুসলিম রমণী 
যেন এঁ সমস্ত পোষাক ও ওড়নার প্রতি দৃষ্টি না দেয় যা পর্দার মাধ্যম না 
হয়ে ফিতনার কারণে পরিণত হয়েছে। ভেবে দেখা উচিৎ এ রমণীর! যে 
নিজেকে মু'মিন পুরুষদের জন্যে ফিতনার কারণে পরিণত হয়ে তাদেরকে 
জারবাতের পথে চলা থেকে পদস্থলন করছে। 


রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


Las Bd a Gb Mel 5 AE DU By Sak oli IH 6) 
CS J6 Egat sr US CG IU Gs Clos SIN 
89 Sh Cod a I 0 OB ge JEN CS GS f 
ss Bd a Gb OT i, ls di os 0 
OT Us Of ley pla Cals U6 gd Clas 5 I 
6 Ph JED OTA Hy BE JES ali CS USS CIS J 


WWW. QuranerAlo.com 


Ang 3s iif 4 EEE EEE EY 
SEEN ITE EE GE AEA SORE 
ERE LBL Wa A TIE pl 42 BE ET EAE SEE 
LS JG A Lows BI a GU AS JU SE ty ltl, ale 


© 3 CHU G3 GH Of od ors be CF 0 U6 Yd Chet 
edule } 38 S15 fh JE Cl EG, Cis J 
28 oO age) 


অর্থঃ “কিয়ামতের দিন প্রথমে যেসব লোকের বিচার করা হবে তাদের 
মধ্যে একজন শহীদ ব্যক্তি। তাকে উপস্থিত করে আল্লাহ তীর 
নেয়া’'মতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিবেন। সে তা স্বীকার করবে। অতঃপর 
আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন আমার দেয়া নেয়া'মতের বিনিময়ে তুমি কি 
আমল করেছ? উত্তরে সে বলবেঃ আপনার রাস্তায় জেহাদ করে শহীদ 
হয়েছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছে; বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে 
জিহাদ করে শহীদ হয়েছিলে যাতে তোমাকে শহীদ বলে আখ্যায়িত করা 
হয়। পৃথিবীতে তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তাকে মুখের উপর উপুড় 
করে টেনে হিচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন একজন 
আলেমকে উপস্থিত করা হবে যে দ্বীনি ইলম অর্জন করেছে এবং মানুষকে 
তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। অতঃপর তাকে আল্লাহর 
নেয়া’মতসমূহ স্মরণ করানো হবে। সেও তা স্বীকার করবে । আল্লাহ তাকে 
জিজ্ঞেস করবেনঃ আমার দেয়া নেয়া’মতের বিনিময়ে তুমি কি আমল 
করেছ? সে বলবেঃ দ্বীনি ইল্‌ম অর্জন করেছি, অন্যকে তা শিক্ষা দিয়েছি 
এবং আপনার জন্যে কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা 
SEE LAUE OU AHL Rl ED TCE lS IT 
' আলেম বলে । আর এই জন্যে কুরআন পাঠ করেছিলে যাতে তোমাকে 
কারী বলা হয়। পৃথিবীতে তোমাকে এই সব বলা হয়ে গেছে। এরপর 
তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপের আদেশ দেয়া হবে। অতঃপর নাক ও মুখের 
উপর উপুড় করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এ ব্যক্তিকে 
আনা হবে যাকে আল্লাহ নানারকম ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ 
তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার দেয়া নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল 
করেছ? সে বলবেঃ আপনি যেসমস্ত পথে খরচ করা পছন্দ করেন তার 
কোন পথই আমি বাদ দেইনি। সকল পথেই খরচ করেছি। আল্লাহ 
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বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বলছো; বরং তুমি এই জন্য খরচ করেছো যাতে মানুষ 
তোমাকে দানবীর বলে। পৃথিবীতে তোমাকে তা বলা হয়ে গেছে। 

ঃপর তাকে মুখ ও নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপের 
আদেশ দেয়া হবে এবং তাকে জাহার্নামে নিক্ষেপ করা হবে” ৷! 


বিদআতীরা নবী (পরহনঃ)এর হাউজে কাউছার থেকে বঞ্চিত হবেঃ 
- হাশরের মাঠে রয়েছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাউজে 
কাউছার যার পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, এবং তার 
সুগঘ্রাণ হবে কজ্ভুরীর সুঘ্রাণের চেয়েও অধিক পবিত্র । যে ব্যক্তি একবার তা 
থেকে পান করবে চিরদিনের জন্যে তার পিপাসা মিটে যাবে। বিদ্আতীরা 
কিয়ামতের দিন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর হাউজে 
কাউছার থেকে বঞ্চিত হবে। 
তিনি বলেনঃ | 
LCE Op OP GE FP pA de ES 
2 00 00 Ely 8 UGS mS GPRD OP BBE S354 
SAN FE I os Bis J HO BUX UGG SW UE IEG 
অর্থঃ “কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের জন্যে হাউজে" 
কাউছারের নিকট উপস্থিত থাকব । যে ব্যক্তি আমার কাছে আসবে 
আমি তাকে তা থেকে পান করাবো। আমার হাউজ থেকে যে 
একবার পানি পান করবে সে আর কখনও পিপাসিত হবেনা । এমন 
সময় আমার কাছে একদল লোক আগমণ করবে। আমি তাদেরকে চিনতে 
পারব। তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতঃপর আমার ও তাদের মাঝে 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হবে। আমি বলবোঃ এরা আমার উম্মত । তখন আমাকে 
বলা হবেঃ আপনি জানেন না তারা আপনার পরে কত বিদআত তৈরী 
করেছিল। আমি বলবঃ আমার রেখে আসা দ্বীনের মধ্যে যারা পরিবর্তন 
করেছো তারা এখান থেকে সরে যাও । অতঃপর তাদেরকে সেখান থেকে 


' _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইমারাত । 
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কিয়ামতের দিন কতিপয় লোকের কঠিন পরিণতিঃ 
কুরআন ও হাদীছে এমন কতগুলো পাপের বর্ণনা এসেছে তাতে লিপ্ত 
ব্যক্তিদের ব্যাপারে ধমকি এসেছে যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সাথে 
কথা বলবেন না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে 
গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । 
১). যারা আল্লাহর কিতাব গোপন করে। তারা হলো এ সমস্ত আলেম 
যারা দুনিয়ার স্বার্থ লাভ অথবা কোন শাসককে সস্তুষ্ট করার জন্য 

ইলম গোপন করে থাকে। ' 
আল্লাহ তা’আলা তাদের ব্যাপারে বলেনঃ 
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অর্থঃ SENET গোপন কয়ে যা আল্লাহ কিতাবে 
নাযিল করেছেন এবং এর বিনিময়ে অল্প মূল্য গহণ করে তারা আগুন ছাড়া 
নিজেদের পেটে আর কিছুই ঢুকায়না। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের 
সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না এবং 
তাদের জন্য রয়েছে বেদনা দায়ক শাস্তি । তারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ 
এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে। অতঃপর কিরূপে তারা জাহান্নাম 
সহ্য করবে? (সূরা বাকারাঃ ১৭৪-১৭৫) 
ইমাম বগবী (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাদের সাথে এমন কথা বলবেন 
না যাতে তারা খুশী হবে; বরং তিনি তাদের সাথে ধমকের স্বরে কথা 
বলবেন। কেউ কেউ বলেছেনঃ তিনি তাদের উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। যেমন 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর্‌ রিকাক। 
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বলা হয়ে থাকে অমুক ব্যক্তি অমুকের সাথে কথা বলবেনা ৷ এটা এঁ সময় 
বলা হয় যখন সে তার উপর ক্রুদ্ধ থাকে । আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “কোন আলেমকে 
শরীয়তের কোন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি জানা সত্বেও 
তা গোপন করে কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেয়া 
হবে” । 

২) যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করে ও সামান্য মূল্যের 
বিনিময়ে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং দুনিয়ার সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে 
মিথ্যা-শপথ করে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ 
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অর্থঃ “যারা আল্লাহর নামে কৃত অঙ্গীকার এবং প্রতিজ্ঞা সামান্য মূল্যে 

বিক্ৰয় করে আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই । তাদের সাথে কিয়ামতের 

দিন আল্লাহ কথা বলবেন না । তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। 

আর তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও করবেন না। বস্তুতঃ তাদের জন্যে 
রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব” ৷ (সূরা আল ইমরানঃ ৭৭) 

৩) যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে যমিন পর্যন্ত লুঙ্গী ও অন্যান্য কাপড় ঝুলিয়ে 
পরিধান করে। যে ব্যক্তি মানুষকে কোন কিছু দান করার পর 
খোঁটা দেয়। আর যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ও চালু করার জন্যে 
মিথ্যা শপথ করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি । 

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 

সাল্লাম) বলেনঃ 


!_ তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইলম । 
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অর্থঃ “তিন জন লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন 
না, তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না, তাদেরকে গুনাহ থেকে 
পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি । রাসূল 
(সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথাটি তিনবার বললেন। আবু যার 
(রাঃ) বলেনঃ তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হবে। হে আল্লাহর রাসূল! 
তারা কোন শ্রেণীর লোক? জবাবে তিনি বললেনঃ টাখনুর নীচে কাপড় 
ঝুলিয়ে পরিধানকারী, কোন কিছু দান করার পর খৌটাদানকারী ও মিথ্যা 
শপথের মাধ্যমে পণযদরব্য বিক্রয়কারী” ।' 

8) যে নয এমন সাতে বরবাদ করে মাতে পাণির খুব সংকট জথ 
তার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রয়েছে। আর সে 
অন্যদেরকে পানি ব্যবহার করা থেকে বাধা দিয়ে থাকে। আর যে 

‘  করে। 

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 

বলেনঃ 
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অর্থঃ “তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের দিকে 
করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ থেকে পবিত্রও 


' _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান ৷ 
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করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি । (১) এমন ব্যক্তি, যে 
কোন ময়দানে বসবাস করে, তার কাছে রয়েছে অতিরিক্ত পানি। অথচ সে 
মুসাফিরদেরকে তা ব্যবহার করতে নিষেধ করে থাকে। (২) এমন ব্যক্তি 
যে দুনিয়ার স্বার্থে কোন শাসকের হাতে বায়আাত করে। শাসক যদি কিছু 
দেয় তবে তার সাথে কৃত অঙ্গিকার পূর্ণ করে আর না দিলে অঙ্গিকার ভঙ্গ 
করে। (৩) এমন ব্যক্তি যে কারও কাছে আসরের নামাযের পরে শপথ 
করে কোন জিনিষ বিক্রি করে। সে বলেঃ আল্লাহর কসম! আমি জিনিষটি 
এত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছি। যাতে মানুষেরা তার কথা বিশ্বাস করে অথচ 
সে তাতে মিথ্যাবাদী” ৷! 

৫) তাদের মধ্যে রয়েছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ, অহংকারী 
ফকীর। এসকল লোক সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত 
হাদীছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
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অর্থঃ “তিন জন লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, 
তাদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে গুনাহ 
থেকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আজাব। 
(১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী (২) মিথ্যাবাদী বাদশাহ (৩) অহংকারী ফকীর” ।* 

৬) তাদের মধ্যে আরও রয়েছে পিতামাতার অবাধ্য সন্তান এ মহিলা যে 
পোষাক ও আকৃতিতে পুরুষের সাদৃশ্যতা অবলম্বন করে এবং 
দাইউছ। দাইউছ এ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজের স্ত্রী-পরিবারের 
ভিতরে অশ্লীল কাজ কর্ম দেখা সত্বেও কোন প্রতিবাদ. করেনা । 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকাবেন 
না (১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) পুরুষের সাথে সাদৃশ্যকারী মহিলা 
(৩) দাইউছ। তিনি আরও বলেনঃ তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না 
(১) পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান (২) মদ পানকারী (৩) কোন কিছু দান' 
করে খৌটাদানকারী” ।! 


৭) তাদের মধ্যে রয়েছে এ পুরুষ যে তার স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে 
সহবাস করে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
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অর্থঃ “যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করবে, রোজ 
কিয়ামতে আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না”।£ অন্য 


বর্ণনায় এসেছে স্ত্রীর গুহ্যদ্বার দিয়ে সঙ্গমকারী আল্লাহর রহমত থেকে 
বঞ্চিত হবে। 


এসো তাওবার পথে 

হে আল্লাহর বান্দা! যে সমস্ত অপরাধের কারণে আখেরাতে শাস্তি হবে 
তুমি তা অবগত হলে । তোমার দ্বারা যদি উপরোক্ত পাপকর্মগুলো বা তার 
কোন একটি সংঘটিত হয়ে থাকে কাল বিলম্ব না করে ফিরে এসো তাওবার 
পথে। তোমার জন্যে এখনও তাওবার দরজা উম্মুক্ত রয়েছে। তাওবা 
করলে আল্লাহ তোমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


' নাসাঈ, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্‌ যাকাত 
* . ইবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ । 
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OS 0S SUL Ll 
_ অর্থঃ “অপরাধ করার পর_যে তাওবা করে সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে 
কোন অপরাধই করেনি” । আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থঃ “আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা (গুনাহ্র 
কাজে লিপ্ত হয়ে) নিজেদের উপর অন্যায় করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত 
হতে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় 


অতিব ক্ষমা পরায়ণ, পরম করুণা নিধান”। (সূরা যুমারঃ er 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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অর্থঃ “বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তার প্রতি এঁ ব্যক্তির 
চেয়ে অধিক খুশি হন যে তার বাহনে আরোহন করে সফরে বের হল। 
বাহনের উপরেই ছিল তার খাদ্য-পানীয় ও সফর সামগ্রী । নির্জন মরুভূমির 
উপর দিয়ে সফর করার সময় বিশ্রামার্থে সে একটি বৃক্ষের নীচে অবতরণ 
করল । অতঃপর মাটিতে মাথা রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুম থেকে 


জাগ্রত হয়ে দেখল তার বাহন কোথায় যেন চলে গেছে। সে নিরাশ হয়ে 
একটি গাছের নীচে এসে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর সে দেখতে 


! _ স্থবনে মাজাহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ যুহ্দ ৷ 
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পেলো, তার হারানো বাহনটি সমুদয় খাদ্য-পানীয়সহ মাথার পাশে দাড়িয়ে 
আছে । বাহনটির লাগাম ধরে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠলো, হে 
আল্লাহ! আপনি আমার বান্দা, আমি আপনার প্রভু । অতি আনন্দের কারণেই 
সে এত বড় ভুল করে বসেছো।' 
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অর্থঃ “তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি নিরানব্বই জন 
লোককে হত্যা করল । অতঃপর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ পৃথিবীতে 
সবচেয়ে বড় আলেম কে? বলা হলো অমুক পাদ্রী । সে তার গিয়ে 


বললঃ আমি তো নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছি। আমার কি 
তাওবা করার কোন পথ আছে? পাদ্রী বললঃ না, তোমার কোন তাওবা 


A ad 


' _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুত্‌ তাওবা ৷ 
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নেই। একথা শুনে সে তাকেও হত্যা করে ফেলল এবং একশত সংখ্যা পূর্ণ 
করল। অতঃপর আবার সে লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ এযুগের 
সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে একজন আলেম ব্যক্তির সন্ধান দেয়া হল। 
সে তার নিকট গিয়ে প্রশ্ন করল, আমি একশত প্রাণ হত্যা করেছি। আমার 
কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বললেনঃ হ্যা তোমার এবং তাওবার 
মাঝে কোন অন্তরায় নেই। তুমি অমুক স্থানে চলে যাও। সেখানে একদল 
লোক পাবে যারা আল্লাহর এবাদতে লিপ্ত। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর 
এবাদতে লিপ্ত হয়ে যাও। আর নিজের এলাকায় কখনও ফিরে এসোনা। 
সে তথায় রওয়ানা হয়ে গেল। 

অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর তার মৃত্যু উপস্থিত হয়ে. গেল। 
মৃত্যুর পর রহমতের ফেরেশতা এবং আযাবের ফেরেশতা এসে পরস্পর 
বিতর্কে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রহমতের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে তাওবা 
করে আল্লাহর কাছে ফেরত এসেছে । সুতরাং আমরা তার জান কবজ করে ' 
আল্লাহর রহমতের দিকে নিয়ে যাব। আজাবের ফেরেশতাগণ বললেনঃ সে 
কখনও ভাল কাজ করেনি। বরং সে একশটি প্রাণ হত্যা করেছে। আমরা 
তার জান কবজ করে আল্লাহর আযাবের দিকে নিয়ে যাব। এমতাবস্থায় 
মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা আগমণ করলেন। তারা তাকে 
উভয় দলের মাঝে বিচারক নির্ধারণ করলেন । তিনি ফয়সালা দিলেন যে, 
তোমরা এই স্থান থেকে দু’দিকের রাস্তা মেপে দেখ তারা দু’দিকের রাস্তা 
মেপে দেখল যে এলাকার দিকে সে রওনা হয়েছিল সে দিকে অধিক 
নিকটবর্তী । তাই রহমতের ফেরেশতাগণ তার জান কবজ করলেন! 

অন্য একটি বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ দেখা গেল সত্ব্যক্তিদের এলাকাটি মাত্র অর্ধহাত অধিক 
নিক্টব্তী। অতঃপর তাকে সেই সংব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হল। 


আখেরাতে মুমি্মদের আনন্দ 
মু’মিনদের মৃত্যুর সময় শাস্তনা ও জারাতের সুসংবাদ দেয়ার জন্যে 
আল্লাহর পক্ষ. হতে রহমতের ফেরেশতা’ আগমণ করে থাকেন। আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


'- বুখারী । 
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অর্থঃ “নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই 
অবিচল থাকে তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকেনঃ 
তোমরা ভয় করোনা, চিন্তা করোনা এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের 
প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্যে আনন্দিত হও । ইহকালে ও পরকালে 
আমরা তোমাদের বন্ধু । সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে যা তোমাদের 
মন চায় এবং তোমরা যা দাবী কর। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ 
থেকে সাদর আপ্যায়ন । (সূরা হামীম সাজদাহঃ ৩০-৩২) 

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “মৃত্যুর সময় ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়ে 
থাকেন। কাতাদা ও মুকাতেল (রঃ) বলেনঃ মু’মিনগণ যখন কবর থেকে বের হয়ে 
হাশরের মাঠের দিকে রওয়ানা করবেন তখন ফেরেশতাগণ তাদের সাথে থাকবেন। 
অকী ইবনে জাররাহ (রঃ) বলেনঃ তিন স্থানে ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে সুসং: 
দিবেন । মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর থেকে উঠার সময়। 

ইবনে কাছীর (রঃ) উক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ 
মু'মিনদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতাগণ বলবেনঃ আমরা দুনিয়াতে তোমাদের 
বন্ধু ছিলাম ৷ দুনিয়াতে আল্লাহর আদেশে আমরা তোমাদেরকে সঠিক পথের 
উপর অবিচল থাকতে সহযোগিতা করতাম এবং তোমাদেরকে সকল প্রকার 
অকল্যাণ থেকে হেফাযত করতাম । পরকালেও আমরা তোমাদের সাথে 
থাকব । কবরের নির্জনতায় ও একাকীত্বে এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার সময় 
আমরা তোমাদেরকে অভয় দিব। পুনরুত্থান দিবসে তোমাদেরকে নিরাপদে 
রাখব ও তোমাদেরকে সাথে নিয়ে পুলসিরাত পার হবো এবং তোমাদেরকে 

ংখ্য নেয়া’মতে পরিপূর্ণ জারনাতে পৌছিয়ে দিব ।! 


! _ তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড । 
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মু’মিন ব্যক্তির রূহ্‌ কবজের অবস্থা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, মালাকুল মাউত তাঁর মাথার 
পাশে এসে বসবেন এবং বলবেনঃ ওহে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এসো 
আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বলেনঃ পানপাত্র থেকে পানি যেমন সহজভাবে বের হয় মু'মিনের আত্মাও 
ঠিক তেমনই সহজভাবে বের হয়ে আসে । রূহ্‌ বের হওয়ার পর আকাশ ও 
যমিনের ফেরেশতাগণ তার জন্যে মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার 
জন্যে আকাশের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়” ।' 


মৃত্যুর সময় আল্লাহর সাক্ষাতের সংবাদ শুনে মুমিনদের আনন্দঃ 
ফেরেশতারা যখন পরহেজগার মু’মিনগণকে আল্লাহর সাক্ষাতের সুসং: 
দিবেন, তখন তারা আনন্দ প্রকাশ করবেন। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, 
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
ARR TTR ET HEALER ESC BERS 
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0 ARE VT 
অর্থঃ “যে আল্লাহর সাক্ষাৎ ভালবাসবে আল্লাহও. তার সাক্ষাৎ 
ভালবাসবেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করবে আল্লাহও তার সাথে 


সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ আমি বললামঃ হে 
আল্লাহর রাসূল! এটা কি মৃত্যুকে অপছন্দ করা? আমরা সবাইতো মৃত্যুকে 
অপছন্দ করে থাকি। উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 
বললেনঃ এমনটি নয়; বরং মু'মিন ব্যক্তিকে যখন আল্লাহর রহমত, সন্তুষ্টি এবং 
জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালবাসে এবং 


! _ আবু দাউদ ও নাসাঈ । 
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আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে ভালবাসেন। আর কাফেরকে যখন আল্লাহর 
আযাবের সংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে। 
ফলে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করেন।' 

সহীহ বুখারীতে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
blo LIS 0F Lal se Jb 21 Ge Bed cas) ঠি) 
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Ge bas ff DUN Uy sh Kye 

অর্থঃ “যখন জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তখন মৃত ব্যক্তি সৎ 

হয়ে থাকলে বলে আমাকে তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্য স্থানে নিয়ে যাও । 

আর অসৎ হলে তার আপনজনকে বলতে থাকে হায় আমার ধ্বংস!! 

আমাকে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? তার একথাটি মানুষ ব্যতীত সকলেই 
শুনতে পায়। কোন মানুষ তা শুনতে পেলে বেহুশ হয়ে যেত” ।2 


কিয়ামতের দিন মু’মিনগণ নিরাপদে হাশরের মাঠে উপস্থিত হবেনঃ 
আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ 


5; PIAA 

অতিথিরূপে সমবেত করা হবে” । (সূরা মারইয়াম ৮৫) 

আল্লামা ইবনে কাছীর (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ 
Ee BUS SAE MUS SC Sot 0 Ladd 
তার রাসূলদের আনুগত্য করতঃ রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদ সত্য 
বিশ্বাস করবেন, Sa A Ft SGT AE Mae 
রাসূলগণ যা থেকে নিষেধ করবেন তা থেকে বিরত থাকবেন তাদেরকে 
আল্লাহ তা'আলা সম্মানিত অতিথি রূপে আপন দরবারে উপস্থিত করবেন। 


! _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েয । 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল জানায়েষ । 
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জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকটস্থ হবেন 
এবং তাদের জন্যে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে তখন জান্নাতের 
রক্ষীগণ তাদেরকে বলবেনঃ তোমাদের প্রতি সালাম । তোমরা সুখে থাক। 
অতঃপর স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর” । (সূরা 
যুমারঃ ৭৩) 

অত্র আয়াতে আল্পাহ সৌভাগ্যবান সু'মিনদের অবস্থা বর্ণনা করতে 

গিয়ে বলেন যে, তাদেরকে দ্রুতগামী বাহনে করে সম্মানিত মেহমান রূপে 
জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। নৈকট্যশীলদেরকে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ 
করানো হবে। তার পর নেককারদেরকে অতঃপর তাদের পরবর্তীদেরকে ৷ : 
প্রত্যেক দলকে তাদের সাথীদের সঙ্গে বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে। 
তাদের সঙ্গীদের সাথে এবং আলেমদেরকে তাদের বন্ধুদের সাথে বেহেশতের 
দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। পুলসিরাত পার হওয়ার পর যখন তারা জান্নাতের 
দরজার কাছে পৌছবেন তখন জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝামাঝি একটি স্থানে 
তাদেরকে আটকানো হবে এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক জুলুম থেকে 
প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়া হবে। তাদেরকে সকল প্রকার দোষ-ক্রটি 
থেকে পবিত্র করে বেহেশতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। 


জাহান্নামের উপরে যে পুলসিরাত স্থাপন করা হবে তার উপর দিয়ে পার 
হয়ে যু'মিনগণ জার্নাতে চলে যাবেন আর কাফের ও অপরাধীরা তা থেকে পড়ে 
গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে। 
আল্লাহ তায়া’লা বলেনঃ 
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অর্থঃ “তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তথায় পৌছবেনা। এটা 
আপনার পালনকর্তার অনিবার্য ফয়সালা । অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরুদেরকে 
উদ্ধার করবো এবং জালেমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দিবো” । 


(সূরা মারইয়ামঃ ৭১-৭২) সহীহ হাদীছে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ 
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অর্থঃ “মানুষদেরকে জাহান্নামের আগুনের উপর পেশ করা হবে। অতঃপর 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ আমল অনুযায়ী তা পার হবে। তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ব্যক্তি চোখের পলকে পার হবে। কেউ পার হবে দ্রুতগামী বাতাসের গতিতে, 


আবার কেউ পায়ে হেঁটে হেঁটে পার হবে” ।! j 


একটি শিক্ষণীয় ঘটনাঃ 

আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) একবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি 
তীর স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কাদতে লাগলেন। তার স্ত্রীও ক্রন্দন শুরু 
করলেন । তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি ক্রন্দন করছো কেন? স্ত্রী বললেনঃ 
আপনাকে ক্রন্দন করতে দেখে আমিও কাদছি। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা 
(রাঃ) বললেনঃ আমি আল্লাহর বাণী, (৬১); ১} is 65) 
(তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যাকে তথায় (পুলসিরাতে) উপস্থিত 
করা হবেনা)- এই কথাটি স্মরণ করে কীদছি। কারণ আমি জানিনা যে, তা 
থেকে মুক্তি পাবকি না । 


- তিরমিযী, অধ্যায়ঃ তাফসীরুল কুরআন। 
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জারাত ও জারনাতীদের বর্ণনা 

. আল্লাহর প্রিয় মু'মিন বান্দাগণ জার্নাতের বিভিন্ন প্রকার চিরস্থায়ী 
নেয়া’মতের মাঝে অবস্থান করবেন। হে মুসলিম ভাই! মুসলিম বোন! 
জান্নাতের নেয়া’*মত এবং তার মধ্যে আল্লাহ মু’মিনদের জন্যে যা কিছু 
তৈরী করে রেখেছেন তার পরিপূর্ণ বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। যতই দীর্ঘ বর্ণনা 
দেয়া হোক না কেন অসম্পূর্ণ থেকেই যাবে। তাই এখানে সকল বর্ণনাকে 
একত্রিতকারী হাদীছটি উল্লেখ করা হলো । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলা হাদীছে কুদছীতে বলেনঃ 


SES J; Exc SY; Sf Ge JU Sd LG ok) S56 
TE LSS IN) 83 IMEI HIE A ol 
(RES 
অর্থঃ “আমি আমার প্রিয় বান্দাদের জন্যে এমন নেয়া'মত তৈরী করে 
রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, যার বর্ণনা কোন কান শ্রবণ করেনি এবং 
যা কোন মানুষের হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনা। অতঃপর আবু হুরায়রা 
(রাঃ) বললেনঃ তোমরা চাইলে এই আয়াতটি পাঠ কর, 
(El be SGU LE LLG) 
অর্থঃ কোন ব্যক্তিই জানেনা যে মু’মিন বান্দাদের জন্য কি ধরণের চক্ষু 
শীতলকারী বিষয় গোপন রাখা হয়েছে” । (সুরা সিজদাহঃ ১৭)' 
ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রঃ) বলেনঃ কিভাবে সেই জান্নাতের বর্ণনা 
দেয়া সম্ভব হবে যার বৃক্ষসমূহ আল্লাহ নিজ হাতে রোপন করেছেন, তার 
প্রিয় বান্দাদের জন্যে উহাকে বাসস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, তার 
রহমত ও সম্তষ্টি দিয়ে উহাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যার নেয়া"মত 
অর্জন করাকে মহান সাফল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন, যার রাজত্বকে 


!_ বুখারী, অধ্যায়ঃ আহাদীছুল আঙ্বীয়া 
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রেখেছেন এবং যাকে সকল প্রকার দোষ-ক্রটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত 
রেখেছেন!!! 

যদি তুমি জান্নাতের মাটি সম্পর্কে প্রশ্ন কর তবে জেনে নাও যে 
উহার মাটি তৈরী কয়া হয়েছে মিস্ক এবং জাফরান দিয়ে। 

তুমি জান্নাতের ছাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে জেনে রাখো যে উহার 
ছাদ হল আল্লাহর আরশ । 
নাও যে উহার একটি ইট রূপার তৈরী এবং অপরটি স্বর্ণের তৈরী । 


জান্নাতের বৃক্ষরাজিঃ 

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ ও তার পাতাগুলো সোনালী ও রূপালী বর্ণের 
হবে। ফলগুলো হবে কলসীর ন্যায় বৃহদাকার ও মাখনের ন্যায় নরম এবং 
মধুর চেয়েও মিষ্টি । বেহেশতের একটি বৃক্ষের ছায়া এত দীর্ঘ হবে যে 
একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী একশত বছরেও তার একপ্রান্ত থেকে অপর 
প্রান্তে পৌছতে পারবেনা । জান্নাতের বৃক্ষসমূহে বাতাস প্রবাহের ফলে 
পাতাগুলো থেকে এমন বাজনার শব্দ শোনা যাবে যার তালে তালে 
জান্নাতবাসীগণ আনন্দে মেতে উঠবেন। 


বেহেশতের নদীসমূহঃ 

জান্নাতে বিভিন্ন প্রকার নদী থাকবে। (১) দুধের নদী থাকবে যার স্বাদ 
কখনও পরিবর্তন হওয়ার নয়। (২) মদের নদী প্রবাহিত হবে। তবে তা 
দুনিয়ার মদের মত নয়। তা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু । জান্নাতের শরাব পান 
করার পর মাথা ব্যথা, নেশা বা বমি হবেনা যা দুনিয়ার মদ পান করার পর 
হয়ে থাকে; বরং তা পান করার পর শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পাবে। (৩) 
জান্নাতে আরও থাকবে পরিচ্ছন্ন খাটি মধুর নহর যা আল্লাহর প্রিয় 
বান্দাদের জন্যে তৈরী করে রাখা হয়েছে। (8৪) পরিস্কার পানির নদীও 
থাকবে সেখানে। 
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হাউজের বর্ণনাঃ 

বেহেশতের মধ্যে থাকবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর 
হাউজের পানি হবে দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার সুস্বাণ 
হবে কস্তুরীর চেয়েও অধিক পবিত্র । আকাশের তারকার সমপরিমাণ তার 
পেয়ালার সংখ্যা হবে। যে ব্যক্তি একবার তা থেকে পান করবে চিরদিনের 
জন্যে তার পিপাসা মিটে যাবে। 


জান্নাতে পানাহারের বর্ণনাঃ 

আপনি যদি জার্নাতীদের খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তবে জেনে 
নিন তাদের খাদ্য হবে তাদের পছন্দ মত ফলমূল এবং রুচী সম্মত পাখীর 
গোশত । তাদের পানীয় হবে তাসনিমের পানি এবং কর্পুর ও আদার রস 
মিশ্রিত শরবত । তাদের পানাহারের পাত্রগুলো হবে সোনা ও রূপার তৈরী । 
তবে তার রং হবে পানপাত্রের রঙ্গের মত । তারা পানাহার করবে; কিন্তু 
প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হবেনা । শরীর থেকে এমন ঘাম বের হবে যার 
সুগন্ধ হবে কন্তুরীর সুস্বাণ থেকেও উত্তম । 


জারাতীদের পোষাকের বর্ণনাঃ 
তাদেরকে রেশমের পোষাক ও স্বর্ণের অলংকার পরিধান করানো 
হবে। তাদের বিছানাও হবে মোটা রেশমের তৈরী । 


জান্নাতের প্রশস্ততা 
আপনি যদি বেহেশতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে চান তাহলে জেনে 
নিন যে, বেহেশতের দরজার দুই কপাটের মধ্যখানের প্রশস্ততা হবে চল্লিশ 


দূরত্বের সমান। 


বেহেশতবাসীদের বয়স হবে ৩৩বছর ৷ তাদের মুখে কোন দাড়ি- মোচ 
থাকবেনা ৷ তাদের যৌবন শেষ হবে না এবং পোষাকও পুরাতন হবেনা । 
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তাদের প্রথম দলটির চেহারা হবে পূর্ণিমার রাত্রির চাদের মত উজ্জ্বল 
দৈৰ্ঘ্য ও শরীরের গঠন হবে মানব জাতির পিতা আদম (আঃ)এর সমান। 
বেহেশতবাসীদের গান শ্রবণঃ 

জান্নাতীদের মনের তৃপ্তির জন্য হুরদের মধ্য থেকে তাদের স্ত্রীগণ 
সঙ্গীত পরিবেশন করবেন। তারা সেখানে ফেরেশতা ও নবী-রাসূলগণের 
কণ্ঠস্বরও শুনতে পাবেন। তাছাড়া সেখানে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক 
আল্লাহর কণ্ঠস্বরও শ্রবণ করবেন। 


জান্নাতের যানবাহনের পরিচয়ঃ 

জান্নাতীগণ যে ধরণের যানবাহনের উপর আরোহন করে পরস্পরে 
সাক্ষাৎ করবেন। আপনি যদি তার পরিচয় জানতে চান তবে জেনে নিন যে 
উহা এমন এক প্রকার দ্রুতগামী বাহন, যা আল্লাহ তা’আলা নিজ পছন্দমত 
জিনিষ হতে তৈরী করেছেন। এ সমস্ত বাহনে আরোহন করে জার্নাতীরা 
নিজেদের খুশীমত যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াবেন। 


' জান্নাতের সেবকদের পরিচয়ঃ 
চেহারা বিশিষ্ট বালকেরা । তারা সদাসর্বদা একই বয়স ও অবস্থায় থাকবে। 


জার্বাতের হুরদের বিবরণঃ 

আপনি যদি জান্নাতবাসীদের স্ত্রীদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন 
তাহলে জেনে নিন যে, তারা হবেন উঠতি বয়সের যুবতী রমণী ৷ তীদের 
প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রবাহিত থাকবে নব যৌবনের স্বর্গীয় সুধা। তাদের 
গাল হবে গোলাপ ও আপেলের মত লাল মিশ্রিত সাদা বর্ণের ৷ গলায় 
পরানো থাকবে মণি-মুক্তার অলংকার ৷ তাদের চেহারা সূর্যের. মত উজ্জ্বল 
চকচকে হবে। তারা যখন হাসবে তখন তাদের মুখমন্ডল থেকে বিজলির 
মত আলোর চমক বের হতে থাকবে। জায্নাতবাসী একজন পুরুষ তাঁর 
স্ত্রীর গালে নিজের চেহারা দেখতে পাবেন। যেমন আয়নায় নিজের ছবি 
দেখতে পাওয়া যায়। মাংস ও পোষাকের ভিতরে আচ্ছাদিত হাড়ের 
' মগজসমূহ বাহির থেকে দেখা যাবে। জান্নাতের একজন হুর যদি দুনিয়াতে 
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A ONE Et THESES STEIN 
যেত, সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর প্রশংসা ও বড়ত্ব বর্ণনা করত, পূর্ব ও পশ্চিম 
প্রান্তকে তথা সমগ্র পৃথিবীটাকে সুসজ্জিত করে দিতো, প্রতিটি চোখ সকল 
সূর্যের আলো মিটে যেতো । বেহেশতের একজন হুরকে যদি দুনিয়ার 
মানুষেরা দেখতে পেতো, তাহলে সকল দুনিয়াবাসী আল্লাহর উপর ঈমান 
আনয়ন করতো । জার্নাতী মহিলার মাথার একটি ওড়নার মূল্য দুনিয়া ও 
তার মধ্যবতী সকল বস্তু হতেও বেশী হবে। 

হুরদের কাছে তাদের স্বামীদের সাথে মিলিত হওয়া জান্নাতের 
অন্যান্য সকল বস্তু হতে অধিক আনন্দময় হবে। তাদের স্বামীদের সাথে 
দীৰ্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের সৌন্দর্য্য ও ভালবাসার বিন্দুমাত্র 
কমতি হবেনা; বরং কাল যতই অতিবাহিত হবে ততই তাদের সোন্দর্য্য ও 
ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। 

বেহেশতের হুরগণ সকল দোষ-ক্রটি ও নাপাকী থেকে পূত-পবিত্র 
হবেন। তারা গর্ভধারণ, সন্তান প্রসব, মাসিক রক্তস্রাব, প্রস্রাব-পায়খানা সহ 
সকল প্রকার অপবিত্রতা থেকে সম্পূর্ণ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবেন। তাদের 
যৌবন শেষ হবেনা, পোষাক পুরাতন হবেনা । তাদের সাথে সহবাসে কোন 
ক্লান্তি বোধ হবেনা । তারা কেবল তাদের স্বামীদের উপরই দৃষ্টি অবনত 
রাখবেন স্বামী ছাড়া অন্য কারও কথা মনে কল্পনাও করবেন না। স্বামীর 
চোখের দৃষ্টিও কেবল তার দিকেই থাকবে। কারণ সেই তো তার একমাত্র 
চাওয়া-পাওয়ার বস্তু । তার দিকে তাকাইলে তাকে আনন্দিত করে 
তুলবেন । আদেশ দিলে তা পালন করবেন । তাকে রেখে কোথায়ও গেলে 
আমানতদারীর হেফাযত করবেন। মোট কথা জার্নাতী ব্যক্তি তার স্ত্রীকে 
নিয়ে চরম আনন্দে ও স্বচ্ছন্দে বসবাস করবেন। : 

জান্নাতের স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীগণের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন 
স্পর্শও করতে পারেনি। যখনই তার দিকে তাকাবেন আনন্দে মন ভরে 
দিবেন। যখন কথা বলবেন ছন্দময় মিষ্টি কথা দ্বারা হৃদয় ভরে দিবেন। 
রুমগুলো আলোকময় হয়ে যাবে. বেহেশতের অধিবাসী নারী-পুরুষগণ 
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হুরদের সৌন্দর্য্যের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন তাহলে আপনি কি চন্দ্র ও 
সূর্যের সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করেছেন? তাদের চোখের রং সম্পর্কে 
জানতে চাইলে জেনে নিন যে, তাদের চোখের রং হবে পরিস্কার সাদার 
মাঝে কাকের কালো চোখের মত কালো বর্ণের । তাদের শরীরের 
কোমলতা হবে বৃক্ষের কচি শাখা-পাতার ন্যায় নরম ও কোমল । 

আপনি যদি তাদের শরীরের রং সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তবে জেনে 
নিন যে তাদের শরীরের রং হবে প্রবাল ও পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল । জান্নাতে 
'মু'মিনদের জন্যে রয়েছে সচ্চরিত্রা সুন্দরী রমণীগণ। তাদের বাহিরের 
সৌন্দর্যের সাথে সাথে আভ্যন্তরীণ চরিত্রও হবে অত্যন্ত সুন্দর ও পূ্ত- 
পবিত্র । তারা হবে অন্তরের প্রশান্তি ও চক্ষু শীতলকারিনী । তারা হবে 
স্বামীদের কাছে অতি প্রিয় কোমল দেহ্‌ বিশিষ্ট আরব্য রমণীতুল্য । সেই 
রমণী সম্পর্কে আপনাদের কিরূপ ধারণা? তিনি যখন তার স্বামীর চেহারার 
দিকে তাকাবেন তখন তার হাসিতে জান্নাত আলোকিত হয়ে উঠবে । যখন 
তিনি এক প্রাসাদ থেকে অন্য প্রাসাদে গমণ করবেন তখন আপনি দেখে 
বলবেন এই তো সূর্য তার কক্ষপথ ছেড়ে এখানে চলে এসেছে । যখন তিনি 
কথোপকথন!! ৷ যখন তার স্বামীর সাথে আলিঙ্গন করবেন তখন কতইনা 
সুন্দর হবে সেই আলিঙ্গন ৷ হুরেরা যখন গান গাইবে তখন কতইনা সুন্দর 
হবে সে গানের কন্ঠ!!। যখন তাদের সাথে মেলামেশা করবেন কতইনা 
আনন্দময় হবে সেই মেলামেশা!! যখন তাকে চুম্বন করবেন তখন সেই 
চুম্বন হবে তার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু । 


la LOGE LLCS 

যদি আপনি মহা পরাক্রমশালী প্রশংসিত প্রভুর সাক্ষাৎ এবং কোন 
ৰ ন টযামা এ রদ হত নিত তাৰ চহা দৰা লাৱ দিজল 
করেন তবে জেনে নিন যে আপনি কিয়ামতের দিন আল্লাহকে সেরকমই 
দেখতে পাবেন, যেমন পরিস্কার আকাশে দিনের বেলায় সূর্য এবং রাতের 
বেলায় পূর্ণিমার চন্দ্রকে দেখতে পান। এ সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে মুতাওয়াতির (ধারাবাহিক) সূত্রে হাদীছ বর্ণিত 
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হয়েছে। যারীর, সুহাইব, আনাস, আবু হুরায়রা, আবু মুসা, আবু সাঈদ ও 
অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) হতে সহীহ এবং সুনানের কিতাবগুলোতে এসমস্ত 
হাদীছ বৰ্ণিত হয়েছে। অতএব আপনি শ্রবণ করুন, যে দিন ঘোষণাকারী 
এই বলে ঘোষণা করবে যে, হে জান্নাতবাসীগণ! আপনাদের প্রভু 
আপনাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন। আপনারা তাড়াতাড়ি বের হয়ে আসুন! 
জার্বাতবাসীগণ দ্রুত বের হয়ে এসে দ্রুতগামী বাহনগুলো প্রস্তুত অবস্থায় 
দেখতে পাবেন। বাহনের উপর তারা উঠে বসবেন যখন তারা প্রশস্ত 
উপত্যকায় সমবেত হবেন তখন আল্লাহ তা'আলা সেখানে কুরসী স্থাপন 
করতে বলবেন। তারপর জানর্নাতবাসীদের জন্যে মণি-মুক্তা, নূর, 
যাবারযাদ, এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের মেম্বার স্থাপন করা হবে। তারা যখন স্থির 
হয়ে বসবেন তখন ঘোষণা দেয়া হবেঃ হে জার্নাতীগণ! সালামুন আলাইকুম 
(আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) । অতি সুন্দর ভাষায় তারা সালামের 
উত্তর দিবেনঃ . 
eS Ds INES ES FIN Bia ESL SS il 
(CSD JIE AS HI) S5 
অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময় । আপনার পক্ষ হতেই শাস্তির ধারা 
বর্ষিত হয়ে থাকে হে মহা সম্মানের অধিকারী! আপনি অতি বরকতময় । 
তাদের উত্তর শুনে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম বলবেনঃ আমার সেই 
বান্দাগণ কোথায়? যারা আমাকে না দেখেই আমার আনুগত্য করেছিল। 
আজ তাদের অতিরিক্ত পুরস্কারের দিন। তখন সকল জার্নাতবাসী এক 
বাক্যে বলবেনঃ হে আল্লাহ আমরা আপনার উপর সম্তুষ্ট । সুতরাং আপনিও 
আমাদের উপর সম্তষ্ট হয়ে যান। তখন আল্লাহ বলবেনঃ হে জার্নাতীগণ! 
আমি যদি তোমাদের উপর সম্ভষ্ট না থাকতাম তাহলে তোমাদেরকে আমার 
এই জার্বাতে প্রবেশ করাতামনা। আজ তোমাদের জন্যে অতিরিক্ত 
পুরস্কারের দিন। তোমাদের মন যা চায়, তাই চাইতে পার । তখন সকলেই 
এক বাক্যে বলবেনঃ আমাদের জন্যে আপনার চেহারা মুবারাক উম্মুক্ত 
করুন । আমরা আপনার দিকে তাকিয়ে আপনার দর্শন লাভের নেয়া’মত 
ভোগ করব । তারপর আল্লাহ তা'আলা চেহারার পর্দা উম্মুক্ত করে তাদের 
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সামনে বের হবেন। আল্লাহর নূর তাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলবে। 
আল্লাহ যদি এ ফয়সালা না করতেন যে তারা আল্লাহর নুরে প্রজ্বলিত 
হবেনা তাহলে তারা অবশ্যই জ্বলে যেতেন। এ মজলিসে যারা উপস্থিত 
হবেন তাদের সবার সাথেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কথা বলবেন। 
" এমনকি আল্লাহ বলবেনঃ হে আমার বান্দা! তোমার কি মনে আছে? তুমি 
অমুক দিন এই কাজ করেছিলে সে বলবে, হে দয়াময়. আল্লাহ! আপনি 
কি আমাকে ক্ষমা করে দেননি? আল্লাহ বলবেনঃ আমার ক্ষমার বিনিময়েই 
তুমি এই মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম হয়েছো। কতইনা সুন্দর হবে আল্লাহর 
ie Be 

সৎকর্মশীলদের হণ সৌভাগ্য!! হক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা নিয়ে 
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অর্থঃ “সেদিন অনেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের 
" প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর অনেক মুখমন্ডল সেদিন উদাস 
হয়ে পড়বে । তারা ধারণা করবে যে, তাদের সাথে কোমর ভাঙ্গা আচরণ 
করা হবে” । (সূরা আল-কিয়ামাহঃ ২২-২৫) 
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EES TERE MOE SRNARRCURE 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন (সাদা-কালো মিশ্রিত রঙ্গের ভেড়ার 
আকৃতিতে) মৃত্যুকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জান্নাত ও জাহান্নামের 
মধ্যবর্তী একটি স্থানে রেখে যবেহ করে ঘোষণা করা হবেঃ হে 
জাব্নাতবাসীগণ! তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । এখানে তোমরা অনাদিকাল 
পর্যন্ত অবস্থান করবে। ওহে জাহার্নামীরা! তোমরা চিরকাল এ কঠিন 
আযাব ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । একথা শুনে 
বেহেশতবাসীদের আনন্দ ও খুশী আরো বেড়ে যাবে এবং জাহান্নামীদের 
দুঃখ ও পেরেশানী আরও বৃদ্ধি পাবে।' 

অন্য বর্ণনায় এসেছে প্রথমে জান্াতের অধিবাসীদেরকে ডাক দিয়ে 
জিজ্ঞেস করা হবেঃ হে জান্নাতবাসীগণ! তোমরা কি একে চেন? তীরা 
বলবেনঃ আমরা তাকে চিনি। সে হলো মৃত্যু। অতঃপর জাহার্নামীদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হবেঃ তোমরা কি একে চেন? তারাও বলবেঃ আমরা তাকে 
চিনি। সে হলো মৃত্যু । অতঃপর তাকে যবেহ করে দেয়া হবে। তারপর 
বলা হবেঃ হে জান্নাতীগণ! তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে । তোমাদের 
আর কোন দিন মৃত্যু হবেনা । জাহান্নামীদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবেঃ 
তোমরা চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে। তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা । 

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং আমাদের পিতা-মাতা ও আপনার 
প্রিয় বান্দাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন এবং জান্নাতের 
নেয়া’মত লাভে ধন্য করুন! আমীন। 


' বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতারুর রিকাক। 
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কতিপয় জান্নাতী আমল 
উপরে জান্নাতের যে সুন্দর বিবরণ পেশ করা হয়েছে তা শুনে প্রতিটি 
মানুষই তা পাওয়ার জন্যে আকাঙ্খা করবে- এটাই স্বাভাবিক শুধু তাই 
নয় মু'মিন ব্যক্তির একান্ত কামনাও তাই । এ জন্যেই সে যাবতীয় সৎ 
আমল করে থাকে। এখানে এমন কতিপয় আমল সম্পর্কে আলোচনা 
করবো যা পালন করলে জান্নাতের নেয়া’মত লাভ করা খুবই সহজ হবে। 


এককভাবে আল্লাহর এবাদত করাঃ 

যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করবে এঅবস্থায় যে সে আল্লাহর সাথে কাউকে 
শরীক করেনি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

জনৈক. সাহাবী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বললেনঃ 
আমাকে সংবাদ দিন এমন আমল সম্পর্কে যা আমাকে জার্নাতের 
নিকটবর্তী করে দিবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে? তিনি বললেনঃ 
“নিশ্চয়ই তাকে একটি বিরাট বিষয়ে প্রশ্ব করার তাওফীক দেয়া হয়েছে। 
তুমি আল্লাহর এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেনা, সালাত 
প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক 
বজায় রাখবে” ৷! 


পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করাঃ 

তালাত ভি ৱা EO i SE 
ব্যক্তি উহা আদায় করবে এবং এগুলোকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করে তার 
কোন কিছু বিনষ্ট করবেনা তার জন্য আল্লাহ্র কাছে অঙ্গীকার রয়েছে তিনি 
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। যে ব্যক্তি এগুলো আদায় করবেনা তার 
যা কা তে ইতি আক গাছ 
দিলেন! ইছা করলে জানাতে ধরেশ করতেন: ঠ 


EET OGG 
2 _ আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাত । 
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প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করাঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করা হলো 
মানুষকে কোন আমলটি বেশী করে জার্নাতে প্রবেশ করাবে? উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “আল্লাহর ভয় এবং উত্তম চরিত্র” ।! 
আল্লাহ বলেনঃ | 
E55 LEI BY G5 1525 TE SY ES UE Ga3ll 55) 


Cds CEU ith iE LUE YT IG Co 
জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা উম্মুক্ত দরজা দিয়ে 
জানাতে পৌছবে এবং জার্বাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের প্রতি 
সালাম, তোমরা সুখে থাক, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা 
জান্নাতে প্রবেশ কর” । (সূরা যুমারঃ ৭৩) 

বুখারী শরীফে এই মর্মে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ভিতরে 
একজন গুনাহগার লোক ছিল। সে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে পরিবারের 
লোকদেরকে ডেকে বললঃ আমি জীবনে অনেক পাপের কাজ করেছি। 
আল্লাহ যদি আমাকে ধরতে পারেন তাহলে কঠিন শান্তি প্রদান করবেন। 
তাই আমি যখন মৃত্যু বরণ করবো তোমরা অনেক কাঠ সংগ্রহ করে বিরাট : 
একটি অগ্নু প্রভ্বলিত করে আমাকে তাতে নিক্ষেপ করবে। আমার শরীর 
আগুনে জ্বলে যখন ছাই হয়ে যাবে তখন ছাইগুলোকে ভাল করে পিষবে। 

তঃপর তোমরা অপেক্ষা করতে থাকবে। সাগরের ভিতরে যে দিন ঝড় 
সৃষ্টি হবে এবং প্রচন্ড ঢেউ উঠবে তখন ছাইগুলোকে তাতে নিক্ষেপ করবে। 
তারা তাই করল । আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ তুমি কেন এরকম করেছো? সে বললঃ হে আল্লাহ! আপনার 
শাস্তির ভয়ে আমি এরকম করেছি। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে 
দিয়ে জার্নাতে প্রবেশ করালেন” ।* 


৷ . আহমাদ, ইবনে হিব্বান. | 
* - বুখারী, কিতাবু আহাদীছুল আষ্বীয়া । 
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প্রতিদিন ১২ রাকা’আত সুন্নাত নামায আদায় করাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যে ব্যক্তি দিন ও রাতে বার 
রাকাআত নফল নামায আদায় করবে তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী 
করা হবে” ।! এই ১২ রাকা'আত নামায হলো জোহরের আগে চার এবং পরে 
দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই এবং ফজরের আগে দুই 
রাকা'আত । 


প্রত্যেকবার অযু করে দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করাঃ 
নবী (সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক দিন বেলাল (রাঃ)কে 
বললেনঃ হে বেলাল! আমাকে বল তো ইসলামের এমনকি আমল তুমি 
করে থাক যার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রতিদানের আশা করে 
থাক? কেননা জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি। 
তিনি বললেনঃ আমার কাছে তেমন আশাম্বিত কোন আমল নেই, তবে 
আমি রাতে বা দিনে যখনই পবিত্রতা অর্জন করি তখনই সে অযু দ্বারা 
সাধ্যানুযায়ী নামায আদায় করে থাকি । 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “মাকবূল হজ্জের 
বিনিময় জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়” ৷“ 


মসজিদ নির্মাণ করাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র 
সত্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবেঃ আল্লাহ তার. জন্যে জান্নাতে 
অনুরূপ একটি ঘর তৈরী করবেন।’ কোন মসজিদের নির্মাণ কাজে সামান্য 
অর্থ দিয়ে বা অন্য কোনভাবে সহায়তা করলেও উক্ত ছাওয়াব অর্জিত হবে 
ইনশাআল্লাহ ৷ 


₹! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন ৷ 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল হাজ্জ। 
+ _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাসাজিদ । 
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নবী (সাঃ)কে ভালবাসা এবং তীর অনুসরণ করাঃ 

নবী (সাল্লান্থাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ভালাবাসা ঈমানের অন্যতম 
শাখা । তিনি বলেনঃ- 
Le HASSE BE is beh V o20 5 SA 

A lll 2255 23 

অর্থঃ “এঁ সত্বার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমাদের 
কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার কাছে 
তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং দুনিয়ার সকল মানুষ হতে প্রিয় হতে 
পারব” ।! নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেনঃ আমার 
উম্মাতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে তবে সে ব্যক্তি নয় যে জান্নাতে 
যেতে অস্বীকার করে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ কে জান্নাতে যেতে 
অস্বীকার করে? উত্তরে নবী তিনি বললেনঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ 
করবে সে জার্নাতে প্রবেশ করবে। যে আমার নাফরমানী করবে সে 
জার্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল ।* 


আল্লাহর সম্ভষ্টির জন্যে একে অপরকে ভালবাসাঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
AE? ° ৰণ LR Lf At Aan HLS 
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অর্থঃ “আল্লাহ তা’আলা কিয়ামতের দিন বলবেনঃ আমার সনস্তষ্টির 
জন্যে যারা একে অপরকে ভালবাসতো তারা আজ কোথায়? আমি 


ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই” ৷” 


! _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ঈমান । 
2 _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ই’তিসাম। 
১ __ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাত ৷ 
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মুসলমানের সাথে হিংসা না রাখাঃ 

আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেনঃ একদা আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেনঃ 
তোমাদের কাছে এখনই একজন জারাতী লোক আগমণ করবেন। অতঃপর 
একজন আনসারী লোক আগমণ করলেন । তার দাড়ি বেয়ে ওযুর পানি ঝড়ে 
পড়ছিল। তার পায়ের জুতা দু'টি বাম হাতে ছিল। পরের দিন: নবী 
(সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম)একই কথা বললেন কিছুক্ষণ পর সেই 
আনসারী সাহাবী একই অবস্থায় আগমণ করলেন। তৃতীয় দিনেও তিনি 
একই কথা বললেন এবং উক্ত আনসারী সাহাবী আগমণ করলেন। নবী 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন চলে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন 
আমর বিন আস (রাঃ) আনসারী সাহাবীর পিছনে ছুটলেন এবং বললেন 
আমি আমার পিতার নিকট থেকে তিন দিনের জন্যে অনুমতি নিয়ে এসেছি। 
আপনি যদি অনুমতি দেন তা হলে এই তিন দিন আপনার কাছে থাকব । 
আনসারী সাহাবী বললেনঃ কোন অসুবিধা নেই । আনাস (রাঃ) বল্নেঃ 
আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) পরবর্তীতে বলতেন, তিনি তার সাথে পরপর 
তিনটি রাত্রি যাপন করেছেন। রাত্রিতে তাকে কোন তাহাজ্জুদের নামায বা 
অতিরিক্ত কোন নামায আদায় করতে দেখেন নি। তবে রাত্রিতে তিনি যখন 
বিনিদ্রা অনুভব করতেন এবং বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন তখন 
আল্লাহর যিক্র করতেন এবং তীর বড়ত্ব বর্ণনা করতেন । অতঃপর যখন 
ফজরের নামাযের সময় হতো, তখন তিনি নামাযের জন্যে উঠতেন। 
আবদুল্লাহ বিন আমর বলেনঃ তবে আমি তাকে কখনও খারাপ কথা বলতে 
শুনি নাই । তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমি তার আমলকে খুবই 
সামান্য মনে করলাম এবং বললামঃ হে আল্লাহর বান্দা! আপনার কাছে তিন: 
দিন যাবৎ অবস্থানের কারণ হল, আমি তিনবার নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, এখন তোমাদের নিকট. একজন জান্নাতী 
লোক উপস্থিত হবে। প্রত্যেকবারই আপনি এসে উপস্থিত হয়েছন। তাই 
আমি তোমার আমল দেখার জন্য এবং আপনার মত আমল করার, জন্যে 
তিন দিন ধরে আপনার সাথে আছি। কিন্তু আমি আপনাকে বেশী আমল 
করতে দেখিনি । তা হলে বলুন তো কি আমল করার কারণে নবী (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার ব্যাপারে এরকম মন্তব্য করেছেন? অর্থাৎ. 
আপনাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। তিনি বললেনঃ তুমি যা দেখলে তার 
বেশী অতিরিক্ত কোন. আমল করার অভ্যাস আমার নেই । আমি যখন চলে 
আসার জন্যে বের হলাম তখন আমাকে ডেকে বললেনঃ তবে আমার 
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অতিরিক্ত একটি আমল আছে। তা হলো আল্লাহ তীর মু'মিন বান্দাকে যে 
কল্যাণ দান করেছেন তার প্রতি আমার অন্তরে কোন হিংসা নেই । আব্দুল্লাহ 
বিন আমর (রাঃ) বললেনঃ ইহাই আপনাকে এতো মর্যাদাবান করেছে।! 


সূরা ইখলাসের সাথে ভালবাসা রাখাঃ 

জনৈক আনসারী সাহাবী মসজিদে কুবায় ইমামতি করতেন। যখনই 
তিনি সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা দিয়ে কিরাত আরম্ভ করতেন তখন প্রথমে 
সূরা ইখলাস পড়ে নিতেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন । আর এরূপ 
তিনি প্রতি রাকাআাতেই করতেন। মুসন্লীগণ তাকে বললেনঃ আপনি প্রথমে 
এই সূরা দিয়ে কিরাত শুরু করছেন তারপর তা যথেষ্ট নয় ভেবে অন্য সূরা 
পাঠ করছেন। আপনি হয় শুধু এই সূরাটি পাঠ করুন অথবা এটা ছেড়ে অন্য 
কোন সূরা পাঠ করুন। তিনি বললেনঃ আমি উহা পরিত্যাগ করতে রাজি 
নই। তোমরা যদি চাও তাহলে এভাবেই তোমাদের ইমামতি করবো। আর 
যদি অপছন্দ কর তবে তোমাদের ইমামতি ছেড়ে দিবো । তারা মনে করতেন, . 
তিনি তাদের মাঝে সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি, আর অন্য কেউ তাদের ইমামতি 
করুক এটাও অপছন্দ করতেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) 
একদা তাদের নিকট আগমণ করে তারা ব্যাপারটি তাঁর কাছে পেশ করলেন। 
তিনি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে 
যে পরামর্শ দিচ্ছে, তা গ্রহণ করতে কিসে তোমাকে বাধা দিচ্ছে? আর 
কেনইবা তুমি উক্ত সূরা প্রতি রাকা'আতে পাঠ করছ? জবাবে তিনি বললেনঃ 
আমি উহাকে খুব ভালবাসি । তিনি বললেনঃ “এই ভালবাসা তোমাকে 
জার্নাতে প্রবেশ করাবে” 


মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট মোচনকারীর প্রতিদানঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
8 arf EE SUS 5 MY yu LES 0 old) EAR 
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! _ মুসনাদে আহমাদ । 
*. বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালিম । 
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অর্থঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই । সে তার ভাইয়ের প্রতি 
জুলুম করবেনা । তাকে বিপদাপদে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিবেনা। যে 
প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর 
বিপদাপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন করবে 
- আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রুটি গোপন রাখবেন ।' 


নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ 
BS Md Gl Sh Gd 5 hl 9 ply 81S Co HF ical 
অর্থঃ “বিচারক তিন প্রকার দু'প্রকার বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং 
এক প্রকার বিচারক জান্নাতে প্রবেশ করবে। যে বিচারক সত্যকে জেনে শুনে 
অন্যায়ভাবে বিচার করবে সে জাহার্নাবে যাবে। আর যে বিচারক অজ্ঞতা 
যাবে। আর যে বিচারক সত্যকে ভালভাবে বুঝবে এবং সে অনুযায়ী মানুষের 
মাঝে বিচার ফয়সালা করবে সে জার্নাতে প্রবেশ করবে” ৷2 


' - মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মাযালেম ওয়াল গাযাব। 
* . তিরমিজী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আহকাম । 
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অর্থঃ “আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, দু দাতা ছ জলা ইহি ও 
সাল্লাম) বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কে আজ রোযাদার অবস্থায় ঘুম থেকে 
উঠেছে? আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমি । আবার বললেনঃ তোমাদের 
মধ্যে কে আজ একটি জানাযায় অংশ গ্রহণ করেছে? আবু বকর (রাঃ) 
‘বললেনঃ আমি । আবার বললেনঃ কে আজ একজন মিসকীনকে খাদ্য দান 
করেছে? আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমি৷ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ 
এমন কে আছে যে আজ একজন রোগী .দেখতে গিয়েছিল? আবু বকর 
(রাঃ) বললেনঃ আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ 
bls) CLR Gn lao i dhl LARALLE 


নী নাহ আলাইহি ওয় স্লাম) ৰলেলঃ 
FA FY if rd Jf 65 

অর্থঃ “কিয়ামতের দিন মুআজ্জিনের ঘাড় সবচেয়ে লম্বা হবে।* এই 
নিদৰ্শন মর্যাদা স্বরূপ মুআজ্জিনকে প্রদান করা হবে। যা দেখে মানুষেরা 
তাঁকে চিনতে পারবে। কোন কোন বিদ্বান বলেনঃ এখানে ঘাড় লম্বা হওয়ার 
অর্থ তার সম্মান সবচেয়ে বেশী হবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) আরও বলেনঃ মুআজ্জিনের আওয়াজ যতদূর পীৌছবে 'ততদূর 
Od CN Le CALL hs Eo LEAL A 
সাক্ষ্য দিবে” ৷” 


ক্রোধ নিবারণকারীর সুসংবাদঃ 
নবী (সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
983 sl JF3 dit bos Ba Of Gb 530 hy Bh oh oy 
So Godt 3g) op dl Ed eo DCE BY gid) 
! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুয্‌ যাকাত । 


* _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সালাত ৷ 
১ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আযান । 
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অর্থঃ “ক্রোধ বাস্তবায়নের ক্ষমতা থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি তা সংবরণ 
মাখলুকের সামনে ডেকে এনে হুরদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা নিজের 
জন্যে নির্বাচন করার অধিকার দিবেন” ৷! 


আয়াতুল কুরসী পাঠ করাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক 
ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া কোন কিছু 
তাকে জান্নাতে যেতে বারণ করতে পারবেনা 2 


রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন 
UD By ogc Le FL NY IE 
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8 “জান্নাতের একটি দরজা রয়েছে যার নাম হল. ‘রাইয়্যান’ । 
কিয়ামতের দিন এঁ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল 
রোজাদারগণ। বলা হবে রোজাদারগণ কোথায়? তখন তারা উঠে সেই 
দরজা দিয়ে প্রবেশ করবেন। তারা ব্যতীত এঁ দরজা দিয়ে আর কেউ 
প্রবেশ করতে পারবেনা। যখন তাদের প্রবেশ করা শেষ হবে তখন সেই 


দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ 
করতে পারবেনা”।? ' 


ক্ষুধার্তকে খাদ্যদানকারীর প্রতিদানঃ 
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
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' - আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাৰ। 
* _ নাসাঈ, সহীহ্‌ ইবনে হিব্বান। 
" - বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যাকাত । . 


WWW .QuranerAlo.com 


ed 3 pe AEN Bf dot Laabl E pf Sle Loh bf nfs OH 

LE Gr on DENBY di BE pb SB Cp co nf Ul 
অর্থঃ “যে মু’মিন ব্যক্তি কোন ক্ষুধার্ত মু'মিনকে আহার করাবে আল্লাহ্‌ 
তাকে জান্নাতের ফল ভক্ষণ করাবেন। আর যে ব্যক্তি কোন তৃষ্যার্ত মুমিনের 


পিপাসা নিবারণ করবে আল্লাহ্‌ তাকে রাহীকে মাখতূম তথা মোহরাংকিত 
স্বর্গীয় সুধা পান করাবেন।' 


পিপাসিত পশু-পাখিকে পানি পান করানোর প্রতিদানঃ 
BER 0 O78 G3 IB 1 I Gls dB IE Gf fo 
Be Fi op CS in 5 fe UB lsh 2 SH IT BL 
Ee a AEG OE 
অর্থঃ “পূর্বযুগের একজন লোক পথ চলছিল। পথিমধ্যে তার প্রচন্ড পানির 
পিপাসা হলো রাস্তার পাশেই একটি কূপের সন্ধান পেয়ে তাতে নেমে পানি পান 
করে পিপাসা নিবারণ করল। কূপ থেকে উঠে দেখল একটি কুকুর পানির 
পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা দিয়ে ভিজা মাটি চাটছে। লোকটি কুকুরটিকে 


₹ পিপাসিত ভেবে কূপে নেমে পায়ের মোজা ভর্তি করে পানি এনে কুকুরকে পান 
করালো। আল্লাহ তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে ক্ষমা করে দিলেন” 


ইয়াতীমের পরিচর্যাকারী জান্নাতে নবী (সাঃ)এর সাথে থাকবেঃ 

নবী (সাল্লাল্াহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 

SEG GEN ako J) SG dl SB ot BES Vf 

অর্থঃ “আমি এবং ইয়াতীমের তত্বাবধানকারী এভাবে জান্নাতে থাকব । 
এই কথা বলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তর্জনি এবং মধ্যমা 
আঙ্গুলকে এক সাথে মিলালেন” ৷” 
৷ বত্রিমিরী, কিতাব দিকাডিল কিরামাহ। 
* _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল মুসাকাত ৷ 
*_ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল আদাব । 
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তত রক: 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ i ব্যক্তির নাক 
ধূলিমলিন হোক যে তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে 
পেল অথচ তাদের খেদমত করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলনা ।! 


কন্যা সন্তান প্রতিপালনে কষ্ট স্বীকার করাঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যে ব্যক্তিকে কন্যা সন্ত 
TE 
তারা তার জন্য জাহান্নামের পর্দা স্বরূপ হয়ে যাবে” ।* 


যে মহিলার উপর তার স্বামী সভষ্ট থাকবে সে জান্নাতে যাবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
Hi olss 256 Ge G55 SU lA CH 
অৰ্থঃ “স্বামী সন্তুষ্ট থাকাবস্থায় যদি কোন মহিলা মৃত্যু বরণ করে 
ER. |* সুতরাং হে রমণী! তুষি চিন্তা করে 


অন্ধ হয়ে গেলে ধৈর্য ধারণ করাঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ আল্লাহ বলেনঃ আমি 
যার দু'টি প্রিয় বস্তু তথা চোখ নষ্ট করে দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করি আর সে 
ধৈর্য ধারণ করে তার বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত প্রদান করবো ।* হাদীছ 
থেকে জানতে পারা যায় যে, জন্মান্ধরাও যদি সবুর করে এবং আল্লাহর 
অনুগত থাকে তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা জায্নাত প্রদান করবেন। 


' _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাত । 

- মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাত । 

- তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিযা (দুগ্ধ পান করানো) । 
i অধ্যায়ঃ কিতাবুল মারযা । 
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রা জাহ নিরাননহটিরার যইছ করনে 

আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি উহা মুখস্থ 
করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ।' এখানে মুখস্থ করার অর্থ হলো সেগুলো 
মুখস্থ করা, অর্থ বুঝা, তার দাবী অনুযায়ী আমল করা এবং সেগুলোর 
উসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করা । 
যে ব্যক্তি মুখ ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবেঃ 

Nd Ss GG SE SCY Sb 9 


অর্থঃ “নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ie CE 
ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে আমি তার জন্যে বেহেশতের জিন্মাদার হব i Te 


যাদেরকে বেহেশতের সকল দরজা দিয়েই ডাকা হবেঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 


IF 1 di wp G Hl oH G25 dl fn of 895 GH 

el fp OF 5 a ATE sali ff tp ON Lp 
SY UL OU pe FS PED A pn OE 4 gel 0 tp GS 
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IB Dye or ob OD tp oS sb di IU | 


He 0 Of 5 UU gS orl Els tp of FY 

অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জোড়া জোড়া জিনিষ দান করবে 
তাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়েই প্রবেশের জন্যে ডাকা হবে। তাকে 
বলা হবেঃ হে আল্লাহর বান্দা এটি তোমার জন্য কতই না উত্তম! সুতরাং 
রোযাদারকে '‘রাইয়্যান’' নামক দরজা দিয়ে এবং দাতাকে দানের দরজা 


! _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুষ্‌ যিকরি । 
* . বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুর রিকাক। 
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দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার আহবান করা হবে। আবু বকর (রাঃ) 
বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! এ সকল 
দরজা থেকে যাদেরকে আহবান করা হবে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করতে 
কোন অসুবিধা হবেনা । আর এমন কেউ আছে কি, যাকে উক্ত সকল দরজা 
দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহবান জানানো হবে? উত্তরে রাসূল 
; (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, হ্যা। আমার বিশ্বাস তুমি 
তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে” ।! 


আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম) বলেনঃ 
Es 7 50 fu db Uo 0 Ey db GS dn ile js 
PEE চি ‘ HE UE । Lo eS 5) dl Be 


uv ! fF) Jr) ~~ ১ sf as Ey “lb Er, “le 
59 Send G3 0 ds Ali 0 bo Wo ihocas Gis ‘55 
er 2৯ ৮ FTES 


অর্থঃ “যে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবেনা সে 
দিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার আরশের নীচে ছায়া দান করবেন। তারা 
হলেনঃ (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক (২) যে যুবক তার প্রভুর এবাদতের 
মাঝে প্ৰতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। (৩) যে ব্যক্তির মন সর্বদা মসজিদের 
সাথে সম্পৃক্ত থাকে। (8) এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহর সত্তষ্টির জন্যে 
একে অপরকে ভালবাসে । আল্লাহর জন্য তারা পরস্পরে একত্রিত হয় এবং 
আল্লাহর জন্য পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়। (৫) এমন পুরুষ যাকে একজন 
সুন্দরী ও সম্থান্ত বংশের মহিলা নিজের দিকে আহবান করে, আর সে 
পুরুষ বলেঃ আমি আল্লাহকে ভয় ক্রি । (তাই তোমার ডাকে সাড়া দেয়া 
আমার পক্ষে সম্ভব নয়) ৷ (৬) যে দানশীল ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে, 


৷ _ বুখারী, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্‌ সিয়াম । 
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ডান হাত দিয়ে যা দান করে, বাম হাত তা অবগত হতে পারেনা । অর্থাৎ 
তিনি কেবল আল্লাহর সত্তষ্টি অর্জনের জন্যেই দান করেন। তাই মানুষকে 
শুনানো বা দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনা । (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে 
বসে আল্লাহকে স্মরণ করে চোখের পানি প্রবাহিত করে” ৷! 

হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রঃ) বলেনঃ যদিও উক্ত হাদীছে: 
সাতজনের কথা বলা হয়েছে, তথাপি আল্লাহর আরশের নীচে ছায়া 
প্রাপ্তদের সংখ্যা সাতের মধ্যে সীমিত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরও কয়েক 
আরশের নীচে ছায়া দান করবেন । তাদের মধ্যে রয়েছেনঃ 


(১) যে ব্যক্তি কোন অভাবী ঝ্চণগ্রস্তকে অবকাশ দিবেঃ 
db lb UY a2 fb CES AG Fy dn ABN co) Hf th Tf tp 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি কোন অভাবী খণগ্রস্তকে অবকাশ দিবে অথবা ঝণের কিছু 
অংশ ছেড়ে দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে স্বীয় আরশের ছায়ার নীচে 
স্থান দিবেন। সে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া 
থাকবেনা” ৷* 
(২) যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে সহযোগিতা করবেঃ 
4B 3 EG Hf apud 3 WE I dt fe 3 Cab Of 
Ab io 0 sy db 3 dbf 
অর্থঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় কোন মুজাহিদকে সহযোগিতা করবে ' 
অথবা কোন অভাবীকে তার অভাব মোচনে সাহায্য করবে অথবা মনিবের 
সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ কোন কৃতদাসকে তার দাসত্ব মুক্তিতে সহযোগিতা 


দিবেন। সে দিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবেনা” ৷” 
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(৩) যে ব্যক্তি কোন অভাবীকে সাহায্য করবেঃ 

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ “যে ব্যক্তি তার মুসলিম 
করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের উপর হতে দুনিয়ার কোন মুসিবত দূর 
করবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদাপদ দূর করবেন” ৷! 


(8) সত্যবাদী ব্যবসায়ীঃ 
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ 
CUA Ra CLM bl S222 
9 9085 Bat 


-_ অৰ্থঃ “সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীগণ নবী, সিদ্দীক এবং শহীদদের সাথে 
ES 

উপরের আলোচনায় আল্লাহর আরশের ছায়া পাওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, মহিলাগণ উক্ত আমলগুলোতে 
এবং উক্ত ছাওয়াবের হকদার হবেন না। বরং মহিলাগণ যদি উক্ত আমলগুলো 
এবং সব সময় মসজিদের সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়টি পুরুষের সাথে নির্দিষ্ট । 


৷ _ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বির ওয়াস্‌ সিলাত। 
* _ তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল বুয় ৷ | 
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হে আল্লাহর বান্দা! আপনার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে চিন্তা করুন। আপনি 
কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন । সবচেয়ে ব্যর্থতা হলো তাদের ব্যর্থতা যাদের 
ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেনঃ 


J Gh Ey Lela ALE oes Sal Sal 6) 1 
lle Sd A 
অর্থঃ “হে নবী! আপনি বলুনঃ কিয়ামতের দিন তারাই RE 5 4 
হবে যারা নিজেদের এবং পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


Y (সূরা যুমারঃ ১৫) 
মহান সফলতা অর্জিত হবে তাদের জন্যে যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেনঃ 


(565% Ke 4 3 0 SE E55 Se) 

অর্থঃ “যাকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে 

প্রবেশ করানো হবে, প্রকৃতপক্ষে সেই সাফল্যমণ্ডিত হবে। 
(সূরা আল-ইমরানঃ ১৮৫) 

আফসোস সেই ব্যক্তির জন্য যে স্বপ্নের মত স্বল্পকালীন সামান্য পার্থিব 
জীবনের বিনিময়ে এমন জান্নাতী নেয়া’মত বিক্রি করল যা কোন চক্ষু দর্শন 
করে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং যা কোন মানুষ কল্পনাও করতে 
পারেনা। পার্থিব জীবনের সামগ্রী মানুষকে একদিন হাসায় আবার অনেক দিন 
কাদায় । একদিন আনন্দ দিলেও মাসের পর মাস ব্যথা দেয়। ব্যথাগুলো 
আনন্দের তুলনায় অনেকগুণ বেশী । 

হতাশা সেই ব্যক্তির জন্য যে মূল্যবান চিরস্থায়ী সম্পদকে ক্ষণস্থায়ী 
নগণ্য জিনিষের উপর প্রাধান্য দিল। 

দুর্ভোগ এঁ ব্যক্তির জন্য যে বিপদাপদে পরিপূর্ণ সংকীর্ণ জেলখানার 
বিনিময়ে আকাশ-জমিন তুল্য জান্নাতকে বিক্রি করে দিল!! সংকীর্ণ ঘরের 
বিনিময়ে আদন নামক জান্নাতের এমন পবিত্র ঘরগুলো বিক্রি করে দিল 
যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। আফসোস! আফসোস! এ 
ব্যক্তির জন্যে যে দুশ্চরিত্রবান ব্যভিচারীনী অপবিত্রা কুৎসিৎ, দুষ্ট, ও নিকৃষ্ট 


WWW. QuranerAlo.com 


এৰাল ও পরাগ সণ জারাতী রানে রিকি করে দিন /ভারলাস 
এঁ ব্যক্তির জন্যে যে বিক্রি করল পানকারীদের জন্য মজাদার ও সুস্বাদু 
শরাবে পরিপূর্ণ জান্নাতের শরাবের নদীগুলোকে জ্ঞান ও দ্বীন-দুনিয়া 
বিনষ্টকারী অপবিত্র শরাবের বিনিময়ে ৷ 

হায় আফসোস! এ ব্যক্তির জন্যে যে মন্দ ও নিকৃষ্ট চেহারার দিকে 
আনন্দকে বিক্রয় করে দিল এবং মহান আল্লাহর সুমধুর আওয়াজকে অবৈধ 
গান-বাজনা শুনার বিনিময়ে বিক্রি করে দিল । 

ওহে আখেরাত হতে বিমুখ হতভাগা! মৃত্যু ও তার পরবর্তী বিষয়ের 
ব্যাপারে একটু চিন্তা কর। দুনিয়ার প্রতি বেশী আশা-আকাঙ্খা ও চাকচিক্যকে 

তুমি এ আশায় আমল কর যাতে তুমি তোমার প্রভুর সত্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যু 
বরণ করতে পার । জেনে রাখ! একমাত্র শেষ পরিণতিই মুমিনদের আসল 
সম্পদ । এ জন্যেই পূর্ব যামানার সৎকর্মশীলগণ শেষ পরিণতি মন্দ হওয়ার 
ভয়ে সদা ভীত-সন্তরস্ত থাকতেন । 


কতিপয় শিক্ষণীয় ঘটনাঃ 

জনৈক সাহারী মৃত্যুর সময় খুব ক্রন্দন করলেন। তাকে ত্রুন্দনের 
কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা’আলা আপন সৃষ্টিকে 
দু'মুষ্ঠির ভিতরে নিয়ে বললেনঃ এরা জান্নাতী এবং এরা জাহান্নামী । আমি 
' জানি না যে, আমি কোন মুষ্ঠির মধ্যে ছিলাম । 

কোন একজন সালাফ বলেছেনঃ তাকদীরের লিখন চক্ষুসমূহকে 
কতইনা ক্ৰন্দন করালো!! 

সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) ARE FEE Aen 
যেতেন । তিনি কেঁদে কেঁদে বলতেনঃ আমার ভয় হয় আমি কি তাকদীরের 
লিখন অনুযায়ী দুর্ভাগ্যবান কি না? আমার ভয় হয়, মরণের সময় আমার 
ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয় কিনা? 
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বতিক বিনায় জারা রত তাত হে তে হে আমার, 
প্রতিপালক! আপনি অবশ্যই জানেন যে, কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী । 
তা হলে মালিক বিন দীনারের ঠিকানা কোথায়? 

শেষ কথা এই যে, সংক্ষেপে পুস্তিকাটি সমাপ্ত করলাম । অন্তর সদা 
পরিবর্তনশীল । বিপদাপদ বিকট আকার ধারণ করলে অন্তর আঘাতে ' 
ক্তৱিক্ষত:হয়ে যায়৷ তই জায়ত্র কাছে প্রার্থনা, 

BEE io 50 Kab EF oli Gh 

অর্থঃ হে আল্লাহ! RPS EES 
আপনার দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখুন এবং আপনার আনুগত্যের প্রতি উহাকে 


ধাবিত করুন। 
% EET IE CE 1 {ef ee “ 505 
Sh BH SIAN Of Sl Bt35 Dl EL 


অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি অতি পবিত্র । প্রশংসার সাথে আপনার 
পবিত্রতা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া সত্য কোন 
উপাস্য চা জাগ কযা মাছত আপনার নিকট তাওবা 
করছি। 
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